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মহাত্মা কালণপ্রসন্ন সিংহ 


| গ্রন্থ-পরিচয় - 


'মহাত্া কালীপ্রসন্নসংহ' গ্রন্থের রচাঁয়তা মন্মথনাথ ঘোষকে (১৮৮৪-- 
১৯৫৯) একালের পাঠক ভুলতে বসেছে। গত বছর জল্মশতবর্ষ পালনকালে 
দু'একটি সভায় তাঁকে স্মরণ কর। হয়, তাঁর সম্বন্ধে সামান্য কিছু লেখালিখি 
হয়। সেই সময় স্থির হয় তাঁর অম্পাদ্রুত গ্রল্থগুঁল এবং গ্রল্থাকারে 
অসংকলিত রচনা প.নঃপ্রকাশের চেষ্টা হবে। কিন্তু কার্যত এক বছরের মধ্যে 
[াবশেষ কিছু করা সম্ভব হয় 'নি। প্রজ্ঞভারতণর কর্তৃপক্ষ মন্মথনাথের লেখা 
'গ্হাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" বইটি পুনমদ্রণের দায়িত্ব নেওয়ায় আমরা তাঁদের 
কাছে কৃতজ্ঞ। 

আজ থেকে সত্তর বছর আগে মহাত্মা কালীপ্রসন্ন সিংহ" নইটি প্রথম ছাপা 
হয়। ভূমিকায় হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ লিখেছেন, 'স্বজ্পায়ু কালণপ্রলম্ন...কৃত অনেক 
কাষের কথা আমরা বিস্মৃত হইতেছিলাম। অধ্যাপক কৃষকমল ভট্টাচার্য্য 
মহাশয় আমাদগকে অনেক কথা স্মরণ করাইয়া 'দয়ান্েন [দ্রঃ “পুরাতন 
প্রসঞ্জা || আর ভাঁহার চরিতকার শ্রীফৃত মন্মথনাথ ঘোষ মহাশয় বহ মতে 
_বহ7 শ্রমে পুরাতন কথার আলোচনা করিয়া অনেক 'বস্মৃত কথার উদ্ধার 
কাঁরয়া বাঙ্গালীর ধন্যবাদ অঞ্জন করিয়াছেন।” তবে প্রথম প্রয়াসে মল্মথ- 
নাথের পক্ষে কালনপ্রসম্ন সম্বন্ধে সব তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নি। বাংলা- 
বইটি লেখার পাঁচ বছর পরে তিনি ইংরোজতে কালপপ্রসম্নের আর একাট 
জীবন লেখেন--7৫9/71075 ০01 01 /79551/77770 1১1/72/) (১৯২০), 
_যার মধ্যে আমরা আরও কিছ নতুন তথ্যের সন্ধান পেয়োছি। ইংরোজ 

90116 11951) 11986611815 1186 0561) 001160120 09 116 91009 
1 70001191160 1109 70178911 6016101, 2100 7 119৬6 1170010901966৫ 
11611] 1) 01761 01016] [19065 11) 1139 101656100 ড010109, 101০1, 
1] 009, ৬11] 06 1906160 09 1119 100110 ৬101) 25 11001) [8৬০01 
89 1116 011911191 ৬/01% 1 36100911, 
কালনপ্রসন্নকে নিয়ে লেখা এই দাট বই ছাড়া, মন্মথনাথের অন্যান্য জীবন?" 
গ্রল্থগুলির মধ্যেও কালণপ্রসনশ্প্রসঙ্গ পাওয়া যাবে। মাঁসক পার্নকায় 
প্রকাশিত তাঁর দুটি প্রবন্ধ পরিপূরক রচনা হিসাবে এখানে উল্লেখ কার 


মহাত্মা কালণপ্রসা সিংহ", অঞ্জলি, ফাল্গুন ১৩২৩। 


৮৪ 


মহাত্মা কালণপ্রসন্ন সিংহ ও বঙ্গাঁয় নাট্যশালা', নাচঘর আশ্বিন 

১৩৩৪। ৫ 

পরবতাঁকালে কালীপ্রসন্সংহের জীবন" ও সাহত্য নিয়ে যাঁরা আলোচনা 
করেছেন, তাঁরা মল্মখনাথের বাংল ও ইংরোজ বই দুটি আকর গ্রন্থ হিসাবে 
ব্যবহার করেছেন। তবে নতুন তথাও 'কিছু সংযোজিত হয়েছে, বিশেষত 
পুরনো সংবাদপত্রের সংকলন প্রকাশের ফলে। অবশ্য কালী প্রসন্ন সম্বন্ধে সব 
তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে. সে কথা এখনও বলা যায় না।, আসলে মন্মথ- 
নাথ প্রাথামক কাজট,কু করে গেছেন, তারপর নবাবন্কৃত তথ্যের সাহায্যে 
অসম্পূর্ণ অংশগ্াল ভরাবার দায়িত্ব নিয়েছেন উত্তরকালের গবেষকেরা। 
ব্রজেন্দুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'সাহত্য-সাধক-চারতমালা'র প্রথম পনাস্তকা 'কালী- 
প্রসন্ন সিংহ" (১৩৪৬) রচনাকালে অনেক নতুন তথ্য আমাদের 'দিয়েছেন। 
সৃশীলকুমার দে নাট্যকার কালপ্রসন্ন সিংহ' (১৩৩৮) প্রবন্ধের পাদটণকায় 
জানিয়েছেন, “কালণপ্রসম্ন সিংহেব স্বজ্পায়: জীবনের বৃত্তান্ত ইতিপৃবে" শ্রীযুক্ত 
মন্মথনাথ ঘোষ ইংরেজীতে ও বাংলায় বিবৃত করিয়াছেন। কালীপ্রসন্নের 
অধুনা দুষ্প্রাপ। নাকগুলি আমরা তাঁহার নিকটই পাইয়াছ।” তবে পরব 
রচনা 1হসাবে প্রবন্ধাটতে রঙগমণ্ণ, নাটক ও কালশপ্রসন্ন সম্বন্ধে পাঁরপত্রক 
তথ্য কিছু পাওয়। যাবে (দ্র' নানা নিবন্ধ ১৯৫৪, পু. ১৯৭৬--৯২)। 

আমরা মল্মথনাথ ঘোষের 'মহাত্মা কালীপ্রসম্ন সিংহ" বইটি পূনমর্দুণ- 
কালে প্রথম সংস্করণের পাঠ রক্ষা করেছি। গ্রন্থকারের নিবেদনে' যে দাঁটি 
মূদ্রণপ্রমার্দের কথা বলা হয়েছে. ত৷ সংশোধন করা হয়েছে। অন্যত্র মূল 
পানের কোনো পরিবত'ন করা হয় নি। তবে কালীপ্রসম্ন মম্বন্ধে নবাবত্কৃত 
তথাগ্ুলি পাঠকের হাতের কাছে থাকা প্রয়োজন, তাই 'গ্রল্থপরিচয়' অংশে 
সামান্য মন্তবাসহ সংক্ষেপে কালপপ্রসম্বের জীবন বিবৃত করাছি। 

১৮৪০ খটন্টাব্দের ২৪ ফেব্রুয়ার তারখের 0০7/0116 0027157 
পান্রকায় সংবাদ প্রভাকরে প্রকাশিত একটি খবরের অনুবাদ থেকে আমরা জানি, 
২৩ ফেব্রুয়ার জোড়াসাঁকোর সিংহ্বাঁড়র নন্দলাল সিংহের প্রথম পূন্রসন্তানের 
জন্মোপলক্ষে নাচের আসর বসেছিল। তাহলে ১৮৪০ সালের ফেব্রুয়ারি 
মাসের গোড়ার দিকে কালীপ্রসম্লের জন্ম-এমন অনূমন করা যেতে পারে। 
দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ ছিলেন জোড়াসাঁকোর সিংহপািারের সর্বাধিক 
খ্যাতিমান পুরুষ। শাতিরামের দুই পূত্র প্রাণকৃফ ও জয়কৃষ্ণ। জয়কৃষ 
সংহ ছিলেন 'হন্দ কলেজের অন্যতম ডাইরেক্টর বা অধাক্ষ, 'যাঁন শুধু 
ধবদ্যোংসাহশী ছিলেন না, আধদাঁনক "চিন্তাভাবনার সমর্থকও ছছিলেন। রক্ষণ- 
শীল 'হন্দ্‌ অধাক্ষেরা ডিরোজিওকে হিন্দু কলেজ থেকে বিতাড়িত করার 
জন্য সচেঙ্ট হলে একমান্র জয়কৃফ্ণ তার প্রাতিবাদ করোছিলেন, এবং ডিরোজিওকে 
সমর্থন করোছলেন। জয়কৃ্ণের একমার পুত্র নল্দলাল দিংহ দীর্ঘজীবী 


1০ 


গছলেন না, কিন্তু তার স্বজ্পপারমর-্জীরন অনেকগুলি সংকাজে নিক্নোজত 
ছিল। নন্দলালের পত্র কালীপ্রসন্ন। জোড়াসাঁকোর 'সিংহ-রা ছিলেন 
সেকালে অত্ান্ত ধনী ও সম্ভ্রান্ত পাঁরবার (দু' 1,01678900 01098, 
716 1৫1094611) /7151019, 01 116 17%1977 0/11615, 12165, 2712 
22770777015, ৫০০০ 221৮ হা, ১৮৮৯, পৃ ৮৯)। অঙ্প বয়সে পিতাকে 
হারালেও কালীপ্রসম্ম আঁভভাবকশন্য ছিলেন না; হিন্দু কলেজের বিখ্যাত 
ছাত্র, ছোট আদালতের বিচারক হরচন্দ্র ঘোষ (১৮০৮--৬৮) নাবালক কালণ- 
প্রসম্মের আঁজভাবক ও বিষয়সম্পান্তর তত্বাবধায়ক নিষুন্ত হন; এর সঙ্গে 
[ছল কালপ্রসম্বের উপর পিতামহ ও মাতার প্রভাব । 

হিন্দু কলেজে কালীপ্রসম্ন কয়েক বছর পড়েছেন; বাণ্ডিতে তাঁকে ইংরোজ 
পড়াতেন উইলিয়ম কার্ক প্যাট্রিক, আর সংস্কৃত পড়াতেন একজন, পাণ্ডিত। 
সৈকালের রাঁতি অনুসারে অতান্ত অল্প বয়সে ১৮৫৪ খশষ্টাব্দের & আগস্ট 
বাগবাজারের লোকনাথ বসূর ভাই বেণীমাধব বসুর কন্যা ভূবনমোহিনশর 
সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। প্রথমা পড়ীর মৃত্যুর দটঘ্ঘাদন পরে কালণপ্রসন্ন 
চন্দ্রনাথ বস:র কন্যা শরৎকুমারীকে বাহ করেন। 

সেকালের খবরের কাগজ থেকে জানা বাচ্ছে ১৮৫৩ খহজ্টাব্দে কালঈ- 
প্রসন্ন 'বঞ্জাভাষার অনুশীলন জন্য এক সভা' স্থাপন করেন, পরে ১৮৫৫ 
খুজ্টাব্দে সম্ভবত এই সভারই নামকরণ হয় পবদ্যোৎসাহিনী সভা" (১৮৬১ 
খনজ্টাব্দে বিদ্যোংসাঁহনী সভার পক্ষ থেকে মাইকেল মধ্সূদন দত্তক 
সংবর্ধনাদানকালে মানপন্রে কালপপ্রসন্ন লেখেন, “গ্রায় ছয় বর্ষ অতাঁত হইল 
বিদ্যোৎসাহিনী সভা সংস্থাঁপিত হইয়ছে এবং ইহার স্থাপনকর্তা তাহার 
সংস্থাপনের উদ্দেশে যে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছেন তাহা সাধারণ হৃদয় 
সমাজের অগোচর নাই।৮)। প্রকৃতপক্ষে ১৮৫৫ থেকে কালশ্প্রসম্নের সাহত্য- 
জীবনের সূচনা (১৮৫৪ খ্টীম্টাব্দে 1তাঁন 'বাব্‌ নাটক' লেখেন তার সংবাদ 
মেলে, কিন্তু নাটকাঁট দেখার সুযোগ এখনও কেউ পান নি)। বিদ্যোংসাহিনী 
সভায় কালীপ্রসন্ন প্রবন্ধ পড়তেন, বন্তৃতা' দিতেন। ডোঁভড হেয়ারের বাংসারক 
সমতিসভাতেও ১৮৫৬ থেকে ১৮৬৩ খ্যাষ্টাব্দের মধ্যে তিনি অন্তত পাঁচটি 
বষয়ে বন্তুতা দিয়েছেন, যেগ্‌লি শুধু বাংলা ভাষায় লেখার জন্য উল্লেখ্য 
নয়, তার বিষয়বস্তুর অভিনবত্বও স্বীকার্য, যেমন ১৮৬৩ খ্ীল্টাব্দে তিনি 
বাংলার কষ সম্বন্ধীয় অবস্থা ও কীয-প্রদর্শনশ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ পাঠ 
করেন। বাঙ্গালা নাটক' বিষয়ে কালণীপ্রসন্ন প্রবন্ধ পড়েছেন (১৮৫৯), তবে 
নাট্চ্চায় তাঁর আগ্রহ আগেই প্রকাশ পেয়েছে, ১৮৫৬ খএখজ্টাব্দে নিজ গৃহে 
বিদ্যোৎসাহনী রঙ্গমণ্ প্রীতষ্ঠার মধ্য দিয়ে। 


ব্লজেল্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বঙ্গশয় নাট্যশালার ইতিহাস' (১৩৪০) গ্রন্থে 
'বিদ্যোধসাহিনধ রঙ্গমণ্ সম্বন্ধে লিখেছেন, 


৬, 


'ীবদ্যোংসাহিনশ রঙ্গমণ্ঠও কালীপ্রসন্নের- উদ্যোগেই প্রতাত্ঠিত ও বিদ্যোৎ" 
সাঁহনণ সভার সহিত সংযুস্ত ছিল। -১৮৫৬ সনে প্রাতষ্ঠিত হইয়া এই 
রঙ্গমণ্ণ পর বংসরের ৯ই এ্রাপ্রল উন্মোচিত হয় ও উহাতে প্রথম আভনগত 
হয় ভট্টনারায়ণ কৃত 'বেণীসংহ'র-এর রামনারায়ণ তকরত্ব কর্তৃক একটি বাংলা 
অনুবাদ। ১৮৫৭ সনের ১৬ই এপ্রল তারিখের পহন্দু পৌষ্রয়ট' পত্র হইতে 
আমরা জানিতে পার যে, বহু গণ্যমান্য দেশীয় ও ইউরোপীয় দর্শকের 
সম্মূখে এই নাটকের আভনয় হয় এবং সকলেই এই আভনয়ের খুব প্রশংসা 
করেন। কালণপ্রসম্ন ?নজেও এই নাটকে আঁভিনয় করিয়াছিলেন এবং তাঁহার 
অভিনয় খুব প্রশংসাহ হইয়াছল। 

“বেণীসংহার আভনয়ের সাফল্যে উৎসাহত হইয়া কালাপ্রসম্ন নিজেই 
নাটক-রচনায় হাত দেন এবং ১৮৫৭ সনের সেপ্টেম্বর মাসে কালিদাসের 
'বখ্যাত নাটক বিরুমোব্বশশর অনুবাদ প্রকাশ করেন।... 

“বরুমোব্বশনর প্রথম আঁভনয়ের সঠিক তারখ ২৪এ নবেম্বর ১৮৫৭। 
১৮৫৮ সনের ১৩ই এপ্রল তারিখের 'সংবাদ প্রভাকরে' আমরা দৌখতে পাই,-- 

সন ১২৩৬৪ সাল, অগ্রহায়ণ।--১০ অগ্রহায়ণ 'দিবসে যোড়াসাকোঁ 
নিবাস শ্রীফৃত বাবু কালপপ্রসম্ন ীসংহ মহাশয়ের বিদ্যোতসাহিনী রঙ্গ" 
ভূমিতে বিক্মোব্বশী নাটকের অনুরপে সূন্দররূপে প্রদার্শত হয়।... 

“বক্রমোব্বশ? আভনয়ের পর বদ্যোৎসাহন রগ্গমণ্ডে আর একটি 
আঁভনয়ের উদ্যোগের সংবাদ আমরা পাই। উহার নাম-_সাবিন্রী-সত্যবান্‌। 
ইহাও কালণপ্রসম্নের রচিত। ১৮৫৮ সনের ৫&ই জুন বিদ্যোংসাহনশী রঙগ- 
মণ্ে ইহার মহলা দেওয়া হয়। ৪ঠা জুন (শুক্রবার) তারিখের “সংবাদ 
প্রভাকরে' দেখি:তছি,_ 

আগামী শাঁনবার ৭টার সময় বিদ্যোংসাহনশ সভার রঞ্গভূমিতে শ্রীষুন্ত 
বাবু কালণপ্রসম্ন সিংহ প্রণীত সাবিভ্রী সত্যবান নাটকেন্ন অভিনায়ন 'পাঠ 
হইবেক। এরূপ প্রথা বঙ্গবাসিগণের মধ্যে প্রচলিত নাই, তবে ইংরাজী 
সেকসাঁপয়র প্রীতি নাটক যেরুপ পঠিত হইয়া থাকে ইহাও সেইরুপে 
পঠিত হইবেক, আঁধকল্তু ইহাতে বিস্তর গীত সংযোজত হইবায় তাহা 

' যন্তের সহিত মলাইয়া৷ গান করা যাইবেক।” 

১৮৫৯ সালে কাল প্রসম্ল লেখেন 'মালতশমাধব নাটক', তবে নাটকাঁটর 
আভিনয় হয়োছিল 'কি না জানা যায় না। 

বিদ্যোংসাহনশী সভার মুখপন্র শবদ্যোধসাহিনী পনিকা'য় কালীপ্রসম্ের 
বালক বয়সের অনেক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। পান্তুকা সম্পাদনায় তখনই তাঁর 
দক্ষতা দেখা গিয়েছে । ব্রজেন্দনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় 'বাংলা সামায়ক-পন্ন' (প্রথম 
খণ্ড, ১৩৭৯) গ্রন্থে লিখেছেন, “কালপপ্রসন্ন সিংহ ততপ্রাতিম্ঠিত বিদ্যোৎসাহিনী 
সভার মৃখপন্র-স্বরূপ শবদ্যোংসাহনী পন্তিকা' নামে একথানি মাসিক পন্রিকা 


৪ 


প্রকাশ করিয়াছিসেন। ইহার প্রথম সংখ্যার প্রকাশকাল--২০ এরীপ্রল ১৮৫৫ । 
...শেবদ্যোংসাহিনশ পন্রিকা'র প্রথম সংখ্যার শেষে এই সম্পাদকীয় শবজ্ঞাপনশট 
গদ্রুত হইয়াছে ঃ 
যাঁদও আমার তাদ্‌শ বঙ্গভাষায় বু)ৎপাত্ত হয় নাই, তথাপি বিদ্যাবন্ত- 
ব্যান্তব্যহের উৎসাহে এই কম্মে প্রবৃশ্ত হইলাম। এই. পান্রকা যাহার 
প্রয়োজন হইবেক, তান যোড়াসাঁকোস্থ বদ্যোৎসাহনশ. সভার কার্যালয়ে 
তত্ব করিলে প্রাপ্ত হইতে পারিবেন; ইহার মূল্য / এক আনা মান্র। 
শ্রীকালনপ্রসন্ন সিংহ, সম্পাদক । যোড়াসাঁকোস্থ বিদেঠাৎসাহনী সভা, 
১৭৭৭ শক, ৮ বৈশাখ, ১২৪৬২ সাল। 
সভ্য মান্রেই বিনা মূলে) একখণ্ড করিয়া প্রাপ্ত হইতে পারিবেন। 
শবদেযৎসাহিনশ পান্রকা'র প্রাত সংখ্যায় ১০ পন্ঠা পারসাণ রচনা থাঁকিত। 
প্রথম দুই সংখ্যার সূচী এইরূপ £ 
১ম সংখ্যাঃ সভ্যতার 'বিষয়, চাঞ্চল্য (কুমশঃ প্রকাশ্য), বজ্ঞাপন। 
২য় সংখ্যাঃ বাল্য ?বলাহ, কৌলীন্য, চাণ্ুলা বিজাতীয় রাজগণের 
অধনঈনে ভারতবষে'র অবস্থা । 

এই সকল প্রবন্ধ কালনপ্রসন্ন ?সিংহের স্বরাঁচিত। শাঁহার প্রাথামক রচনা- 
গুল এযাবং কেহই উদ্ধার কারতে পারেন নাই। আম শবদ্যোৎসাহিনী 
পান্রকা'র পৃঙ্ঠা হইতে কয়েকটি রচনা 'সাহত্য-পরিষৎ-পান্নকায় (১৩৪৩ 
সাল, ৩য় সংখ্যা, পৃ" ১২৬-৩9) পুনম্াদ্রত কারয়াছি। শবদ্যোংসাহনী 
পান্রিকা' বংসরাধিক কাল জীবিত ছিল। 

১৮৫৬ খজ্টাব্দে কালীপ্রপন্ন 'সব্বতত্ত প্রকাশিকা' নামে আর একাঁট 
মাসিক পান্রকা সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে সম্পাদক হিসাবে কালশী" 
প্রসন্নের সর্বাধিক কাতত্ব প্রকাশ পেয়েছে শবাবধার্থ সঞ্গ্রহে'র সপ্তম পর্বের 
(১৮৬১) আটাঁট সংখা প্রকাশে । রাজেন্দ্ুলাল মিত্র সম্পাদনাভার পরিতাগ 
করলে কালণপ্রসন্ন পান্রকাট প্রকাশের দায়িত্ব নেন। তিনি আগেও শীবাবধার্থ 
গগ্রহে” লিখেছেন, এবার সম্পাদক হিসাবে তিনি শুধু পান্রকার পূর্গৌরব 
অক্ষুগ্ন রাখেন 'ন. পান্নকাটর৷ প্রচার আরও বাড়াতে সমর্থ হন। তবে সরকারণ 
অর্থে পারচালিত পান্রকায় 'নীলদর্পণের সমালোচনায় “নশলকরদিগের গ্লানি 
প্রকাশ করায় গবর্ণমেন্ট যার পর নাই অসন্তুষ্ট হইয়া উঠেন, এবং সেই' সংন্নেই 
1ববিধার্থের বিনাশ হয়।” (দু বাংলা পামায়ক-পন্র, প্রথমখণ্ড ১৩৭৯ পু 
১২৫)। এরপর 'পাঁরদশ-ক' নামে একটি দৈনিক পান্রকা কালশপ্রসম্ন কিছাঁদন 
নম্পাদনা করেন (৯৮৬২-৬৩)। 

কাল"প্রসম্নের বালক বয়সে লেখা 'বাবু নাটকের (১৮৫৪) সন্ধান পাওয়া 
না গেলেও তাঁর অন্যন্য নাটকগ্লি পড়লে তাঁর রচনা ক্ষমতার পরিচয় পাওয়ঃ 
যায়।- কিচ্তু কালীপ্রসম্লের সর্বাধিক খ্যাতি (কিছু পাঁরমাণে অধ্যাতিও বটে) 
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_হুতোম প্যাঁচার নকশা" (১৮৬১--৬৪) রচাঁয়তা হিসাবে ।* উনিশ শতকে 
সামাজিক নকশা আরও লেখা হয়েছে, কিন্তু সমাজচেতনার প্রকাশে ও 
চাঁরল্লাঙ্কনের নৈপুণ্য কালণপ্রসম্বের সমকক্ষ আর কেউ নেই । মেলষ ও ব্যঙ্গ- 
বদ্ুপের জন্য তাঁর রচনা সেকালে অনেকের কাছে আপান্তিকর ঠেকোঁছিল, 
বিশেষত 'হঠাং বড়লোক' সমাজপাঁতদের অনাচারের চিত্র বেশ আলোড়ন সৃ্টি 
করোছিল। সামান্য আতরঞ্জন থাকলেও কালণপ্রসম্ন তাঁর চোখে-দেখা বড়- 
মান্ষদেরই আমাদের সামনে উপাঁস্থত করেছেন--বীরকৃষ্ণ দা, চকবাজারের 
বাবু প্যালানাথ, রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর, বাবু পদ্মলোচন দত্ত, বাগাম্বর 
ঘমন্র-_কেউই কাজ্পাঁনক চারন্র নয়। “দ্বতীয়বারের গোরচাঁণ্দ্ুকায় কালী প্রসন্ন 
জানিয়েছেন, “পাঠক! কতকগুলি আনাঁড়তে রটান, হুতোমের নকশা আত 
কদর্য বই, কেবল নিন্দা পরচচ্চা খেন্উড় ও পচালে পোরা ও শুদ্ধ গায়ের 
জালা নিবারণার্থ কাতিপয় ভদ্রুলোককে গাল দেওয়া হয়েচে। এটি বাস্তাঁবক 
এ মহাপুরুূষদের ভ্রম; আকবার কণন, শতেক বার মুক্ত কণ্ঠে বলবো. 
ভ্রম! হন্তোমের তা উদ্দেশ্য নয়, ভা আঁভসান্ধ নয়, হৃতোম ততদূর নীচ 
নন যে, দাদ তোলা ক গাল দেবার জন্য কলম ধরেন।...তবে বলতে পারেন, 
ক্যানই বা কলকেতার কর্তিপয় বাবু হুতোমের লক্ষ্যান্তবন্তর্ঁ হলেন. কি দোবে 
বাগাম্বর বাবুকে প্যালানাথকে পদ্মলোচনকে মজলিদে আনা হলো. কেনই 
না ছইচো শীল, প্যাচা মল্লিকের নাম কল্লে, কোন দোষে অঞ্জনারপ্রন বাহাদুর 
ও বদ্ধমানের হাজ্‌র আলণ আর পাঁচটা রাজা রাজড়া থাকতে আসরে এলেন ? 
তার উত্তর এই যে, হতোমের নকশা বঙ্গসাহিতোোর নূতন গহ্লা, ও সমাজের 
পক্ষে নূতন হেস্মালি, যাঁদ ভাল করে চকে আঙুল দিয়ে বঁঝয়ে দেওয়া না 
হয়, তাহলে সাধারণে এর মর্ম বহন কন্তে পাত্তেন না ও হৃতোমের উদ্দেশ্য 
বিফল হতো। আ্যমনাক, এত ঘরঘ্যাঁধা করে এনেও অনেকে আপনারে বা 
আপনার চিরপারিচিত বন্ধুরে নকশায় চিনতে পারেন না ও কি জন্য কোন 
গুণে তদের মজালসে আনা হলো, পাঠ করবার সময় তাঁদের সেই গণ বা 
দোষগুঁল বেমালুম বস্মৃত হয়ে যান। 'হুতোম প্যাঁচার নক শা" তাই 'িনছক 
রসরচনা নয়_উদ্দেশামূলক সমাজচিত্র। উ্রনিশ শতকের প্রথম ষাট বছরের 
বঙ্গীয় সমাজের প্রাতিরূপ। কিন্তু শুধ্‌ চিত্রাঙ্কন নয়, চন্রের মধ্য দিয়ে 
পাঁরবর্তমান সমাজকে ধরার চেন্টা। আর পটধৃত চরিত্রের মধ্যে লেখক নিজেও 
উপাস্থত--নিজেকে নিয়েও কালীপ্রসন্ন কম ব্য করেন নি। অনাদিকে 


* কালীপ্রসন্ন যে 'হ্যতোমপ্যাগির নক্শা'র রচাঁয়তা তার অভস্্র প্রমাণ আছে। 
কল্তু সম্প্রাতকালে কয়েকজন প্রমাণ করতে চান, কালনপ্রসন্ন অন্যকে দিয়ে বইটি 
লীখয়োছলেন। বলাবাহ,ল্য 'অনুমান'কে প্রমাণ বলে গ্রহণ করা বায় না। 
সাময়িক উত্তেজনা সংষ্টি ছাড়া এই. বিতকের কোনো মূল্য আছে নল মনে কার না। 
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প্রহসন বা নক্শাজাতীয় রচনায় মুখের ভাষার অল্প ব্যবহার ঘটলেও, 'হুতোম 
প্যাচির নকশা" সূপরিকজ্পিতভাবে কথ্যভাষায় লেখা- হয়তো তাকে উত্তর 
কাঁলকাতার আশ্টালক ভাষা বলা যায়._কিন্তু পরবর্তীকালে সাঁহাত্যক চাঁলত 
ভাষার 'ভীাত্ত রচনায় এর ভূমিকা স্বীকার্য। 


হুতোম প্যাচার নকশা'কে যাঁদের 'কেবল নিন্দা পরচচ্চণ খেউড় ও 
পচালে পোরা' মনে হয়োছল, তাঁরা কালপ্রসন্ন সম্বন্ধে তাঁদের মনের জবালা 
মিটয়েছেলেন 'আপনার মুখ আপুনি দেখ (১৮৬৩) জাতীয় প্রত্যুত্তর 
ছাপিয়ে। কিন্তু কালপপ্রস্ন সংগতকারণেই ছটা আত্মপ্রসাদের সঙ্গে 
হুতোম প্যাঁচার নক, শা'র "দ্বত৭য়বারের গোৌরচান্দ্রকায় লেখেন “জগদাম্বরের 
প্রসাদে যে কলমে হৃতোমের নকশা প্রুসব করেচে, সেই 'কলম ভারতবর্ষের 
প্রধান ধম্ম ও নীতিশাস্বের উৎকৃষ্ট ইতিহাসের ও বিচিন্ন চিন্তোংকর্ধীবধায়ক 
মুমূক্ষু সংসারী, বিরাগী ও রজার অননঅবলম্বন-স্বরূপ গ্রন্থের অনু 
বাদক।” সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত শবজ্ঞপন' থেকে জানা যায় ১৮৫৮ 
খুজ্টাব্দে জুলাই মাসে “মহাভারত ও রামায়ণ অনুবাদক পাঁণ্ডিত মহাশয়েরা 
১লা শ্রাবণ বিদ্যোংসাহনন সভায় উপাপ্থত হইবেন, এীদনে রামায়ণ ও মহা- 
ভারত অনূবাদারম্ভ হইবে । এরই ফলে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৬ খ:জ্টাব্দের 
মধ্যে প্রকাশিত হলো সতেরো খন্ডে পিঃরাণসংগ্রহ। মহার্ধ কৃষ্ণদ্বপায়ন 
বৈদবাাস প্রণীত মহাভারত । শ্রীযন্ত কালশপ্রসম্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক মূল 
সংস্কৃত হইতে বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদত।' মহাভারতের অনূবাদে কাল৭- 
প্রসন্নকে সেকালে অনেক পণ্ডিত সাহায্য করেন, এমনও হতে পারে 'বাভন্ন 
অংশ 'বাঁভল্ব জনের অনুবাদ--কিন্তু কালনগ্ুসল্নের কৃতিত্ব, সমগ্র গ্রল্গাটতে 
একই' অন.বাদাদর্শ ও ভাষাদর্শ রক্ষা করে গ্রন্থের সম্পাদনায় । তাছাড়া 'বাভন্ন 
পুথিসংগ্রহ, পাঠানর্ধারণ ও 'বহুস্থলের বিরুদ্ধভাবের ও ব্যাসকূটের সন্দেহ 
নরাকরণ পূর্বক অনুবাদ'-_কালণপ্রসন্নের পাঁণ্ডিত। ও সমালোচনঈশান্তর 
পারচয়। 'হুতোম প্যাচার নকশা" ও মহাভারত প্রায় একই সময় রচিত 
হয়েছে, কিন্ত দুতয়র ভাষারশীত সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। "অষ্টাদশ পর্ব অনবাদের 
উপসংহারে" কালী প্রসন্ন ।লখেছেন, “অনুবাদসময়ে মূল মহাভারতের কোন 
স্থলই পাঁরত্যাগ করি নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই 
সাল্লবোশত হয় নাই: অথচ বাঙ্গালা ভাবার প্রসাদগূণ ও লাঁলত্য পাঁর- 
রক্ষণার্থ সাধ্যানূসারে যত পাইয়াণছ এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে 
সকল' দোষ লাক্ষত হইয়া থাকে, সেগুলি নিবারণার্থ বিলক্ষণ সচেম্ট ছিলাম ।” 
উনিশ শতকে বাংলা লাহত্যে মহাভারতের প্রভাব অপাঁরসীম, এবং কাব, নাটদ 
কার, প্রবজ্ধরচাঁয়তা সকলেই কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারতের সাহায্য গ্রহণ 
নরেছেন। কালণপ্রসম্নের মৃত্যুর পর তাঁর অনাদত শ্রীমদভগবদগতা 
প্রকাশিত হয়। 
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কিন্তু শুধু পাহতর্সেবা নয়, অন্য বহু ক্ষেত্রে কালটপ্রসম্নের কর্ম তৎপরতা 
ও কাতত্বের পরিচয় মেলে। বিদ্যোৎসাহনী সভার পক্ষ থেকে তিনি মাইকেল 
নধুসূদন দশ্তকে সংবর্ধনা জানান (১৮৬১), 'নীলদর্পণের মামলায় জেমস 
লঙের অর্থদণ্ড হলে তান হাজার টাকা দেন (১৮৬৯) এবং লঙের স্বদেশ-. 
যাত্রাকালে তাঁকে আঁভনল্দনপন্ত্র দিয়ে সংবা্ধত করেন (১৮৬২)। বিধবা- 
(িবাহ-আইন প্রবর্তনের সমর্থনে স্বাক্ষর সংগ্রহ থেকে সুরু করে বিধবাবিবাহ- 
কারাঁদের প্রত্যেককে হাজার টাকা পুরস্কার প্রদান, বহীববাহ-নিবর্তক- 
আন্দোলনে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সহযোগিতা, সাধারণ পাঠাগার স্থাপন 
ইত্যাঁদ নানা কাজে তাঁকে আত্মীনয়োগ করতে দেখা যায়। 
শান্তিরাম সিংহ মানা উপায়ে প্রভূত অর্থ উপাজন করেন, কিন্তু 'বনেদী 
বড় মানুষ কবলাতে গেলে বাঙ্গালশ প্রমাজে যে সরঞ্জামগূলি আবশ্যক' (যার 
বর্ণনা হহতোমে পাওয়া যাবে) সেগুলির প্রাত কালনপ্রসম্নের আগ্রহ ছিল না। 
বিরাট সমপান্তর আঁধকারাী হয়েও ভোগস;খে তাঁর জীবন আঁতবাহিত হয় 'নি, 
এমনাঁক তথাকাঁথত বিষয়ব্াদ্ধবও অভাব দেখা গেছে তাঁর মধ্যে। কৃষদাস 
গাল এজন্য কালনপ্রসন্নকে ধিক্কার দিয়েছেন; তাঁর মনে হয়েছে 
কালীপ্রসম্ন আর পাঁচজন বড়লোকের ছেলের মতো টাকা ওডাতেই জানতেন, 
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অন্যাদকে দীনবন্ধু 'িন্রের মনে হয়েছে, 

দানশীল কালখী সংহ বিজ্ঞ মহোদয়, 

সত্য "সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয়, 

পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত. 

'ভারতের' অন্বাদ পাঁণ্ডিত সাহত, 

বপূল বিভব, যেন তবনী-ধনেশ 

দেশের কল্যাণে প্রায় করিয়াছে শেষ, 

রহস্য কৌতুক হাসি রাঁসকতা ভরা, 

'হুতোম পেন্চা'র ধাড়ী পড়েছেন ধরা। 
[যান বিপুল বৈভবের আঁধকারা হয়ে সেই ধন 'দেশের কল্যাণে প্রায় কারয়াছে 
শৈষ', তকে নিন্দা করবো, না প্রশংসা করবো। অবৈতনিক 'বদ্যালয় স্থাপন 
এবং দুঃস্থ 'শিক্ষাগ্রীতিষ্ঠানকে তিনি অনেক টাকা 'দিয়েছেন। তত্ববোধিনী 
সভাকে মুদ্রাষন্্ কিনে দেন। শচ্ভুচন্ত্র মুখোপাধ্যায়কেও 'মুখাজাঁস 
ম্যাগাঁজন' প্রকাশের জন্য একাট মদ্রাযন্ত্র কিনে ব্যবহার করতে দেন। পরে 


ও 


'মখোজাঁস ম্যাগাঁজন' প্রকাশ বন্ধ হলে 'বেঙ্গলী' পান্রিকা প্রকাশের জন্য গিরিশ 
চন্দ্র ঘোষকে ম:দ্রাষল্্রটি দান করেন।. হরিশ্চপ্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মাতিরক্ষা ও 
ণৃহন্দু পোষ্রিয়ট' পান্নকাকে বাঁচয়ে রাখার জন্য তাঁর অর্থসমাধ্য এবং সককিয় 
'ুঁমিকার কথা ভোলা যায় না। উত্তর পাশ্চমাঞ্থলে দাভক্ষে দান (১৮৬১), 
1চংপূরে দাতব্য ওধষধালয় প্রাতন্ঞা (১৮৬৫), কলিকাতায় বিশুদ্ধ পানীয় 
জলের অভাবপূরণের জন্য বিলাত থেকে আনানো ধারাধন্ত্র (ফোয়ারা) স্থাপন 
(১৮৬৫)_এইভাবে তাঁর দানের তালিকা বাড়য়ে যাওয়া সম্ভব। বিরাট 
অন্টাদশ খণ্ড মহাভারতের অনুবাদ তিন হাজার কাঁপ ছাপিয়ে শবনা মূল্যে 
ও বিনা মাশুলে' বিতরণ বথার্থ রাজকায় বদান্যতার পাঁরচয়। 

এর মধ্যে অন্য ধরনের সামাঁজক নানা দয়ত্বও পালন করতে হয়েছে 
কালপপ্রসম্নকে। ১৮৬৩ খীজ্টাব্দে তান অবৈতনিক ম্যাঁজস্ট্রেটে ও জাস্টিস 
অফ দি পাঁস নিযুন্ত হন। বেশ কয়েক বছর এই কাজে তিনি প্রচুর সময় 
দিয়েছেন_-পক্ষপাতহণন সাাবচারক হসাবে তাঁর খুব সুনাম হয়। ১৮৬৫ 
খ-সম্টাব্দের ও জন 'সংবাদ প্রভাকর"'পান্রকায় এই লংবাদাঁট মদ্রত হয়__ 

কাঁলকাতা পুলিষের প্রধান মাজিন্ট্েট ব্রান্সন সাহেব অ*্ব হইতে পাঁতিত 

হইয়া আপাততঃ বিচারালয়ে আগমনে অশন্ত হওয়াতে উপযান্ত অবৈতনিক 

মাঁজল্েট শ্রীধযন্ত বাবু কালণপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার কার্যা করিতেছেন এবং 

থিয়োডর িকেন্সের মৃত্যুর পর ব্রান্সন সাহেবের নিয়োগের প্‌ব্বে এই 

বাবু কিছুদিন প.িষের প্রধান আসনোপাঁবম্ট হইয়া সাঁদবচার বিতরণ 

দ্বারা বিলক্ষণ প্রশংসাভাজন হইয়াঁছলেন। 

আইনের প্রয়োগে অন্যদের সাহাযের জনা কললনপ্রসন্ন একটি পুস্তক 
সংকলন করেন, যা এক সময় আইনজশবাদের প্রশংসা পেয়োছিল-7/6 
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কালণপ্রসন্নের শেষ জঈবন নানা কারণে বিপর্যয়কর হয়ে ওঠে। প্রথমা 
স্ৰীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার বিবাই করলেও তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। 
পরোপকারব্রত ও সমাজাহতেচ্ছার জন্য সমকালে 'তিনি কারও কাছে প্রশংসা 
পান নি-যারা তাঁর কাছে উপকৃত হয়েছে তারাই সবচেয়ে বেশি তাঁর নিন্দা 
করেছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টিকিকাটা থেকে সুরু করে নানা অনাচারের অপবাদ 
তাঁর জীবিতকালেই প্রচারত হয়েছে। মনে হয় কালণপ্রসান্নর বিষয়ব্দ্ধি 
প্রখর ছিল না। অন্তত 'বিষয়কর্ম দেখাশোনার তান সময় পেতেন না। 
যতাঁদন আভিভাবক হরচন্দ্র ঘোষ সম্পত্তি দেখতেন, ততাঁদন যথেচ্ছ দান বা খরচ 
সম্ভব ছিল না। সাবালকত্ব অজর্নের পর বিষয়সম্পত্তি তিনি বুঝে নিলেন. 
কল্তু তা রক্ষা করতে পারলেন না। তাঁর মৃত্যুর পর “সোমপ্রকাশ' (১০ 
শ্রাবণ ১২৭৭) পান্রকায় সম্পাদক লেখেন, 

আমরা শুনিয়া আতিশয় দুঃখিত হইলাম, কালীপ্রসম্ন সিংহ ৯ই 
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শ্রাণ দেহতমগ করিয্নাছেন। ইনি এক প্রাসম্ধ ধানবংশজাত বালয়াই যে 
প্রীসাম্ধ লাভ কারয়াছলেন এরূপ নয়, মহাভারতের অনুবাদ ও হুতোম 
পেশ্চার প্রণয়নম্ধারা ইহার নাম প্রায় কাহারও আঁবাদত নাই। ইহার 
সামান্য জনদল'ভ কওতকগালি সদগুণ ছিল বটে, কিন্তু কতকগুলি 
অপগ্ণ ইহাতে আশ্রয় করাতে সেই সদগণের প্রভা তত প্রকাশ পায় 
নাই। নিজ বিষয়াবভবের তন্বাবধান রক্ষণ চেষ্টায় ইহার আতিশয় 
ওঁদাসীন্য ছিল। এই দোষে শেষে হীন খণজালে জাঁড়ত হইয়া পড়েন। 
ইহার সম্পত্তি নাশ ও তন্নিবজ্ধন অবমাননা ও মনের অস:খই ই'হার অকাল 
মৃত্যুর কারণ। 

১৮৭০ খ:নম্টাব্দে ২৪শে জুলাই কালপপ্রসম্নের মৃতু; হয়। 


'হুতোম প্যাচার নকশা প্রথমে 'হনতাম প্যঁচান্ন কলিকাতার নকশা । 
চড়ক। প্রথমখন্ড' (১৮৬১) নামে প্যস্তিকাকারে প্রকাশিত হয়। পরে 
১৮৬২ খ্ঠীন্টাব্দে 'হুতোম প্যাচার নকশশা' প্রথমভাগ প্রকাশকালে 'চড়ক' 
অংশটি পুনর্লীখত হয়, এবং আরও কয়েকটি নকশা সংযোজিত 
হয়। 'হুতোম প্যাচার নকশার প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ একক্রে 
প্রকাশিত হয় ১৮৬৪ খ্যন্টাব্দে। প্রথম ভাগের "দ্বিতীয় সংস্করণের 
প্রকাশকাল ১৮৬৮ খ:ম্টাব্দ। ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও সজনীকান্ত দাস 
নম্পাঁদত “হুতোম প্যাচার নকশা, সমাজ কুচিন্র, পল্লশগ্রাম্থ বাব্্‌দের 
পুর্গোৎসব (১৩৫৫) গ্রন্থে ১৮৬৮ খ্যীল্টাব্দে প্রকাশিত গ্রন্থের পঠ গ্রহণ 
করা হয়েছে। 'হুতোম প্যাচার নকশার প্রথম খণ্ডের আদ পাঠ (১৮৬১) 
বর্তমানে বিল,প্ত, পণস্তকাটও অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য । শ্রীঅশোক উপাধ্যায়ের 
আন্কূল্যে আমরা পারশিজ্টে পুস্তিকা পৃনম্ভাদ্রত করতে পেরোছি; তাঁকে 
আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। 'নর্দোশকা তোঁরর কাজে সাহায্য করেছেন 
শ্রীঅন্পরঞ্জন চন্রবতাঁ। 

অলোক রান» 
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মহাতব। কালীপ্রসন্ন সিংহ । 


“সেই ধন্য নরকুলে, লোকে যারে নাহি ভূলে, 
মনের মান্দরে নিত্য সেবে সর্থজন 1” 


মধ্বস্দন । 


“রাহল. তোমার নাম সম:জ্জবল হয়ে 
বালাকণবিভার নম এ বঙ্গনিলয়ে ।” 


রাজকৃক । 


শ্রীমন্মনাথ ঘোষ, 
./৯.১ 79.৩১ ০29 


বিরচিত। 


কলিকাতা, 
১৩২ বঙ্গাব্দ । 
সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুল্য এক টাকা মান। 


প্রথম সংস্করণের উৎস্গর্পন্র 


শৈশবে বাহার স্নেহময় অঙ্কে 
মাতৃভাষার প্রথম পাঠ গ্রহণ কাঁরয়াছ, 
বাল্য যাহার সুধাময় কন্ঠে 
বঙাবাণশীর অতুজনপণয় এশ্বর্ষ-কথা শ্রবণ করিয়াছি. 
আজ যাহার উৎসাহে ও উপদেশে 
কাম্পতহ্‌দয়ে, 
আমার এই সামান্য অর্থয লইয়া 
বঙ্গভারতশর মন্দির-দ্বারে 
উপাস্থত হইতে সাহসণ হহইয়াছি, 
সব্বতনর্থসার শ্্রীচরণযু্গল 
বল্দনা কারতোছি। 


গ্রল্থকারের নিবেদন 


বর্তমান প্রস্তাবটী কোনও মাসিক পন্রের জন্য রচিত হইয়াছিল, এক্ষণে 
আমার কোনও শ্রদ্ধেয় বন্ধুর অনুরোধে গ্রল্থাকারে প্রকাশিত হইল। অবসরা- 
ভাবে এই প্রস্তাবটীর ইচ্ছান্রূপ পাঁরবর্তন ও পারবদ্ধন করিতে পার নাই। 

'বেওরারশ ময়দার' সাঁহত তুলনীয় বাঙ্গালা সাহাত্যে সকলের সাহত 
আমার সমান আর্ধকার থাকলেও, মাদ্‌শ অশ্পবৃদ্ধি ব্যক্সির পুণ্যম্লোক 
মহাত্মা কালীপ্রসম্ন সিংহের চরিতকারের আসন গ্রহণ করিবার ধৃঙ্টতা-প্রকাশের 
কোনও আঁধকার আছে কি না তৎসম্বন্থে প্রশ্ন উঠিতে পারে। 

চঁরিত-লেখকের কার্যয বাস্তাঁবকই আতিশয় দায়ত্বপূর্ণ। প্রকৃত চাঁরত- 
লেখককে এাতিহাসিকের ন্যায় নিরপেক্ষভাবে সত্য-নির্ধারণ কাঁর্তে হয়, 
দার্শীনকের নায় সুক্ষান্স,ক্ষ্রূপে বিচার করিতে হয়, কবির ন্যায় লোক- 
'শক্ষার দিকে দম্ট রাখিয়া গুপন্যাসিকের ন্যায় মনোজ্ঞভাবে ঘটনাবলী বিবৃত 
কারতে হয়। কিন্তু এরূপ বহুগুণসম্পন্ন সাহত্য-শিজ্পন আত দূর্লভ। 

তবে, কর্মক্ষেত্রের সকল বিভাগেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, যেরূপ 
প্রীতভাবান শিল্পীর প্রয়োজন আছে, সেইরূপ নিরক্ষর ভারবাহী মুটে 
মজুরেরও প্রয়েজন আছে। আমার বোধ হয় সাহত্যও এই নিয়মের অধীন। 

এই যে দৌখতোছি শত শত প্রাতভাবান সাহিত্য-ীশজ্পী মহোৎসাহে 
সুরম্য মাতৃমান্দির নির্মাণে অগ্রসর হইতেছেন, জাতীয় বিজ্ঞানের সুদ 
কাব্যের সচারু কারুকার্ধ্য খাঁচত হইতেছে, দেশানরাগরক্জিত তুঁলিকা-দ্বারা 
মন্দির-গাত্রে জাতনয় চিন অঙ্কিত হইতেছে, তন্তবিদ্যার মন্দির-চূড়া গগন 
স্পর্শ কাঁরতে চলিয়াছে, জাতনয় সাহিত্যের স্বর্ণবেদীর উপরে জাতীয়জীবন- 
প্রদায়ণ মাতৃমূর্তিপ্রীতষ্ঠার আয়োজন হইতেছে, কে বাঁলতে পারে এই মহা- 
কার্ষো 1শাঁজ্পগণের সহায়তা কারবার জন্য ভারবাহশ মুটে মজুরের প্রয়োজন 
নাই: জাতীয় জাগরণের এই আনন্দ-কোলাহলে সকলের হৃদয়েই এক 
অভূতপূব্র চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা পাঁরদন্ট হইতেছে, তাঁহাদের হৃদয়ে এক 
আঁভনব ভাবের ও অপূব্্ব আনন্দের সমাবেশ হইয়াছে, মাতৃমান্দির নিম্মনণার্থ 
সকলেই যথাশীন্ত চেম্টা কাঁরতে প্রস্তুত হইয়াছেন; কিন্তু 'শল্পণ প্রতিভা 
নাই বলিয়া অনেকেই অগ্রসর হইতে ভীত ও সঞ্কুচিত হইতেছেন। কিন্তু 
তাঁহারা সামান্য ভারবাহণর কার্য কারতেও কি অক্ষম ? 

সাহসে ভর কাঁরয়া আম এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ড লইয়া বাণীমান্দিরের 
সম্মুখে উপাস্থত হইলাম। যে শা্পগ্রণ আমাদের জাতীয় জীবনের 
ইতিহাসর্প স্তম্ভনিম্্মাণে ব্যাপত আছেন, তাঁহারা যাঁদ ইহা ব্যবহারযোগ্য 


মূনে করেন, তবে আমার শ্রম সার্থক হইবে। ভারবাহশীর কারের সমালোচনা 
নাই, তাহার কার্ধ্য প্রশংসা ও নিম্দার বহ7 নিম্নে। কিন্তু যখন আমাদের 
জাতীয় জীবনের ইতিহাসর্প স্তম্ভ 'নার্্মত হইয়া জগৎবাসীর শ্রদ্ধা আকৃষ্ট 
কাঁরবে, তখন উহার 'নম্্মাণে ব্যবহৃত এই ক্ষুদ্র প্রস্তরখণ্ডের বহনকারী 
হয়ত সকলের অলক্ষ্যে শিষ্পীর অপেক্ষা অধিকতর আনন্দ অনুভব করিবে। 
কারণ, অর্ধশতাব্দীর ধূলির নিম্নে প্রোথিত এই প্রস্তরখণ্ডখানি সে ষথা- 
শান্তি সুসংস্কৃত কারিয়া মাতমাল্দর 'নিম্সাণে ব্যবহারযোগ্য মনে কারিয়াই শ্রদ্ধার 
সাঁহত বহন করিয়া আনিয়াছিল। 

অধুনা পরিচিত বিপাণ ব্যতীত অন্য স্থল হইতে অপাঁরচিত ব্যান্ত কর্তৃক 
আহ্‌ৃত উপকরণাদি বাধহার কারতে 'শিজ্পিগণ ইতস্ততঃ করেন। সেইজন। 
বর্তমান কালের রাঁত্যন্‌সারে একজন লব্প্রাতষ্ঠ সাহত্য-শিজ্পীর পাঁরিচয়- 
পন্ন বা ভূমিকা গ্রন্থের প্রারম্ভে সংয্যন্ত হইল। এই ভূঁমকা 'লখিয়া তানি 
আমাকে অপরিসম খণে আবদ্ধ কাঁরয়াছেন। 

পরম পৃজনাীয় পণ্ডিত শ্ররীষুস্ত সুরেশচন্দ্র সমাজপাঁত মহাশয় স্নেহপরবশ 
হইয়া এবং যথেষ্ট পরিশ্রম স্বীকার কাঁরয়া আদ্যোপান্ত এই পুস্তকের প্রুফ 
ও স্থানে স্থানে ভাষা সংশোধিত করিয়া 'দিয়াছেন। বাচানক কতজ্ঞতাপ্রকাশ- 
দ্বারা তাহার স্নেহের খণ হইতে আপনাকে মস্ত কারিতে চেষ্টা পাইব না। 

পাঁরশেষে বন্তব্য এই যে, যথেষ্ট যত্র সত্তেও এই ক্ষুদ্র পৃস্তকখানিকে একে- 
বারে নির্ভুল কাঁরতে পার নাই। তবে ভুলগুলি অনায়াসেই সূধী পাঠকবর্গ 
সংশোধিত করিয়া লইতে পারবেন, এই বিবেচনায় কোনও শুদ্ধিপন্ত সাল্স- 
বোঁশত হইল না। একটণ 'লাঁপপ্রমাদ উল্লেখযোগ্য; ৩০ পৃচ্ঠায় দশম পংক্তিতে 
“৫০০০২ ”০ সহান্র"র পাঁরবর্তে “৫০০ পণ্ট শত” পঠিত হওয়া উাঁচিত। 
আর একটি ভুল এস্থখলে সংশোঁধতব্য। জাবনচাঁরতের ১৭ পৃষ্ঠায় লিখিত 
হইয়াছে যে, সম্ভবতঃ ১৮৫৬ খন্টাব্দে বিদ্যোংসাহিনী সভা প্রাতিষ্ঠিত হয়। 
আমরা পরে জানিতে পারিয়াছ যে ১৮৫৫ খচ্টাব্দে উহা স্থাঁপত হইয়া- 
ছিল। কারণ, ১৮৫৬ খন্টাব্দের জানুয়ারী মাসে (বাঙ্গালা' ১২৬২ সালে 
৭ই মাঘ দিবসে উহার প্রথম বাংসারক সভার আঁধবেশন হইয়াছিল। সংবাদ 
প্রভাকরে উহার বিষয়ে যাহা 'াঁখত হইয়াছল তাহা কৌতুহলী পাঠকগণের 
অবগতির জন্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল £_ 
(সংবাদ প্রভাকর, ২০শে মাঘ ১২৬২ সাল; ইং ১লা ফেব্রুয়ারী ১৮৫৬।) 

«৫ মাঘ শানবার যামনী ৭ ঘণ্টার সময়ে বিদ্যোৎসাহনণী সভার সাম্বৎ- 
সারক সভা নির্্বাহত হইয়াছে, এই সভা দ্বারা দেশের ষে কত 'হিতসাধন 
হইবেক তাহা বলা বায় না। এই সভার বয়ঃক্রম এক বংসর হইল ইহার মধ্যে 
দেশের অনেক কুপ্রথ। পাঁরবার্তত হইয়াছে, তাহার সন্দেহ নাই, প্রথমতঃ ইীতি- 
পূর্বে এই কলিকাতা নগরে একাটও বাঙ্গালা সভা ছিল না, শ্রীকৃত বাবু 
কালণপ্রসন্ন সিংহ মহাশয় 'বদ্যোংসাহনী সভা প্রতিষ্ঠা করিবাতে অধুনা 


অনেক ভদ্রুসন্তানেরা আপনাপন বাটাতে এক এক বাঙ্গালা সভা প্রীতষ্ঠা 
কাঁরয়াছেন, কেহ বা সাপক্ষে কেহ বা বিপক্ষে ও কেহ বা এই দৃষ্টার্তদূন্টে 
যদ্যাঁপ তাঁহারা ঈর্ষবৃণ্তির বশীভূত হইয়া এই মঙ্গলকর পথের পাঁথক হয়েন 
তাহা হইলেও তাহারাদগকে নিন্দা করা যায় না, কারণ এ বিষয়ে জিগণষা 
প্রবৃত্তি না হইলে কখন উৎসাহ চিরস্থায় হয় না। আমরা দেশশয় সকল 
বান্তকে এই পরামশ প্রদান করি যে শ্রীফূত বাবু কালণপ্রসম্ম সিংহের 
দঙ্টাল্তের অনুগাঁম হউন, তাহা হইলে বোধ কাঁর অত্যজ্পকাল মধো দেশস্থ 
তাবতেই সভাতাসোপানে পদার্পণ কারতে পাঁরবেক।” ইতি 


৯০, শ্যামবাজার স্ট্রীট, ূ 
কলিকাতা, ১লা আম্বন, ১৩২২ শ্রীমল্ম্নাথ ঘোষ 


ভূমিকা 


বাঞ্গালা দেশে কালাপ্রসম্বসংহের নাম শুনেন নাই, এমন শাক্ষত 
বাঙ্গালী, আশা কার নাই। থাকিলে তাহা বাঙ্গালার ও বাঙ্গালীর কলঞ্কের 
কথা। পূবের্ব | বজয়াঁদগের প্রাতিষ্ঠাস্তম্ভে যেমন তাঁহাদের কণীর্ত চির- 
স্থায়ী হইয়া থাকত, এ কালে মহাভারতের বঙ্গানুবাদে তেমনই কালাপ্রসম্নের 
কল্পান্তস্থায়িনধ কীর্ত চিরস্মরণীয় হইয়া আছে। কিল্তু এই ?বরাট কার্য 
কালীপ্রসম্বের সব্বপ্রধান কীর্তস্তম্ভ হইলেও ইহাই তাঁহার গৌরবের এক- 
মান্ন বা প্রধান কারণ নহে। তাঁহার গৌরবের প্রধান কারণ-উনাবংশ শতাব্দীতে 
বাঙ্গালীর প্রাতভা-পুনঃ-প্রদশীপ্তির (1২91191599105) যাঁহারা প্রবর্তক, কালণ- 
প্রসন্ন তাঁহাদিগের অন্যতম। বাঙ্গালায় এই "দ্বিতীয় মানাঁসক উদ্দীপ্র 
রোশনাইয়ে খাঁহারা মশাল ধারয়াছিলেন, অগ্ভতার অন্ধকার অপনীত করিয়া- 
ছিলেন. কালণপ্রসন্ন তাঁহাঁদগের একজন। 

যুরোপে বিস্মৃত -বিনম্ট-অপরিজ্ঞাত গ্রীক সাহতের পুনৎপ্রাপ্তিফলে 
প্রতিভাপ,নঃপ্রদশীপ্তির সূচনা । স্ই সাহত্য পাইয়া "যেমন বর্ষার জলে 
শীণা ম্রেতস্বতশ কুলপরিপ্লাবনী হয় মুমূষ্ষ রোগী দৈব ওঁষধে যৌবনের 
বলপ্রাপ্ত হয়" যুরোপের অকস্মাৎ সেইরূপ অভ্যুদয় হইযাছল। বাঙ্গালার় 
দুই বার এইরূপ ঘটিয়াছে। একবার পাঠান শাসনকালে। বাঁংকমচন্দ্র বাঁলিয়া- 
ছেন._-"বিদ্যাপাতি চণ্ডখদাস বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ কবিদ্বয় এই সময়েই আঁবভূতি' 
এই সময়েই আঁদ্বতঈয় নৈয়ায়ক, ন্যায়শাস্তের নৃতন সবন্টকর্তা রঘুনাথ 
[শরোমাঁণ: এই সময়েই স্মার্তীতিলক রথুনন্দন; এই সময়ে চৈতন্যদেব : 
এই সময়েই বৈষ্ণব গোস্বামীদিগের অপুর্ব গ্রন্থাবলী-চৈতন। দেবের পরগামন 
অপর্র্ষ বৈষ্ণব সাহিত্য। পঞ্চদশ ও যোড়শ খুষ্ট শতাব্দীর মধ্যে ইহাদের 
সকলেরই আবিভাব, এই দুই শতান্দীতে বাঙ্গালীর মানাসক জ্যোতিতে 
বাঙ্গালার যেরূপ মুখোঞ্জবল হইয়াছিল, সেরুপ তংপ.ব্র্বে বা তৎপরে আর 
কখনও হয় নই ।" 

দ্বিতীয় প্রদশীপ্তর সময় যাঁহার মশালের আলোক অত্যুজ্জবল দেখাইয়া 
ছিল, সেই সাহত্যক্ষেত্রে সব্যসাচ সাহাত্যক বাঁঙকমচন্দ্র বিনয়প্রযান্ত যাহাই 
বলুন না কেন, আমরা বালব, উনাবংশ শতাব্দীতে আর একবার বাঙ্গালীর 
মানসিক জ্যোতিতে বাঙ্গালার মখোজ্জবল হইয়াছে। এই দ্বিতীয় উদ্দীপ্তির 
কারণও অনেকাংশে প্রথম উদ্দীপ্তির কারণের অনুরপে। সৈ কথার আলোচনা 
আমরা পরে কাঁরব। 


প্রথম উদ্দীপ্তির বাবধ কারণ ছিল, সন্দেহ নাই; ' কিন্তু সাম্যবাদমূলক 
মুসলমান ধর্মের প্রচার যে তাহার অব্যবাহত কারণ তাহা 'অস্বাঁকার কারবার 
উপায় নাই। বাঙ্গালায় পাঠান শাসন প্রাতম্ঠিত হইবার পূব্রে মুসলমান 
ধ্্মপ্রচারকাদিগের আঁব্ভাব হইয়াছিল। খল্টীয় চতুদ্দ'শ শতাব্দীতে এই- 
রূপ বহ্‌ দরবেশ বঞ্গদেশে আঁিয়াছলেন। তাঁহাঁদগের মধ্যে ঢাকার বাবা 
আদম ও প্রীহট্রের সাহ জালাল বীবখ্যাত। সে সময় বাঙ্গালার সামাঁজক 
অবস্থায় কতকগুলি বৈশিষ্ট্য লাক্ষত হইত। যে বোদ্ধধম্্স সমগ্র এসিয়ায় 
ভারতীয় শিল্প ও সভ/তা ব্যাপ্ত করিয়াছিল ও দুলজ্ঘা হিমালয় আতিরুম 
কারয়া এসয়ার একত্ব প্রাতান্ঠত করিয়াছিল, সেই বৌদ্ধধম্ম এককালে সমস্ত 
বঙ্গে বিস্তৃতি লাভ করিয়াছল। যুয়াং-চোয়াং বৌদ্ধাবিদ্বেষী বাঁলয়া যে 
হিন্দ রাজার বুদ্ধগয়ায় অন্াষ্ঠিত অত্যাচার-বিবরণ বিবৃত কাঁরয়াছেন, সেই 
শশাড্কের “মৃত্যুর অবাবাহত পরেও বঙ্গে ও মগধে বহু মন্দির, বিহার. 
সঙ্ঘারামাদি বিদ্যমান ছল ।” এই পাঁররাজক যখন শিক্ষার্থী হইয়া চীন 
হইতে নালন্দা মহাবিহারে আসিয়াছিলেন, তখন সমতটের রাজপুহ শিলভদ্র 
সে মহাঁবহারের মহাস্থাবর। “মহণপালদেবের একাদশ রাজ্যাঙ্কে তৈলাটক- 
বাসন বালাদত্য নামক জনৈক ব্যন্তি” যে নালন্দা মহাবিহারের জনর্ণ সংস্কার 
করাইয়াঁছলেন, তীয় পূর্ন নয়পালদেবের রাজত্বকালে বিক্রমপুরব।সী দীপঙ্কর 
শ্রীজ্ঞান সেই মহাঁবহারের সঙ্ঘস্থাবর নিষুস্ত হইয়াছিলেন। 1তাঁনিই 'তব্বত- 
রাজের অনুরোধে তিব্বতে যাইয়া তথায় বৌদ্ধধর্ম পুনজ্জীরঁবিত করেন। 
কিন্তু বঙ্গে পাঠানাদগের আবির্ভাবের বহু পৃব্বে এই বৌদ্ধধম্্ম তান্লিক- 
তায় বিকৃত ও 'হন্দূপ্রাধান্যে পাঁড়িত হইয়া প্রায় বিলঃপ্ত হইয়া শিয়াছিল। 
যে সকল বোদ্ধ পারিয়াছিল, হিন্দূসমাজে ফিরিয়া আসিয়াছল। কিন্তু 
তখন বর্ণভেদশাসিত 'হিন্দুসমাজের সামাজিক নিয়ম যেরূপ. কঠিন হইয়া 
উঠিয়াছিল. তাহাতে বর্ণভেদবজ্জরত বৌদ্ধদিগের অনেকের পক্ষেই যে হিন্দু 
সমাজে প্রত্যাবর্তনপথ রুদ্ধ হইয়াছিল, তাহা সহজেই অনুমেয়। কেহ কেহ 
অনুমান করেন, “নবশাখ্দল এই সময় হিন্দৃসমাজে প্রবেশলাভ করে। কিন্তু 
“নবশায়কাদগের” সম্বন্ধে এই অনুমান বিচারসহ বাঁলয়া মনে হয় না। এই» 
রূপ বহু লোক একবার হিল্দুসমাজের সশমা ত্যাগ করিয়া আর তাহাতে 
প্রবেশাধিকার পাইতেছিল না। আরও একদল লোকের সংখ্যা তখন পুজ্ট 
হইয়াছে; তাহারা পঁতিতবোদ্ধ। মাতৃকল্পা মহাপ্রজাঁতর ও উপেক্ষিত 
পরী গোপার নিব্বন্ধাতিশয়ে এবং সম্ভবতঃ তাঁহাদিগের প্রাতি স্বীয় কর্তব্য- 
চ্যুতির কথা স্মরণ করিয়া বুদ্ধদেব যখন মহিলাদিগকে স্বধদ্র্মে দীক্ষা দেন, 
তখনই তান প্রিয় শিষ্য আনন্দকে বলিয়়াছিলেন, এই যে মাহলারা ধম্মের 
জন্য গৃহত্যা্গ কারতেছেন, ইহার ফলে হইবে- সম্ধর্্ম যত 'দিন স্থায়ী হইতে 
পারিত তত 'দিন স্থায়ী হইবে না। হুইয়াছিলও তাহাই। বহু 'ভিক্ষু- 
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ভিচ্ষূণীর বাসাবহারে সংযমাশাথলতাহেতু পদস্খলনও যে. না ঘাঁটত এমন 
নহে। যাহারা এইর্‌পে ভিক্ষু উচ্চ আদর্শদ্রন্ট হইত, 'বহারে আর তাহাদের 
আশ্রর় মিলিত না। আবার বর্ণাবভাগের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু 
সমাজের বিশাল সৌধেও তাহাদের ও তাহাঁদগের সন্তানদিগের স্থান ছিল 
না। এই মুণ্ডিতশীর্ধ ভিক্ষুভিক্ষুণশরা 'হন্দ্া্দগের দ্বারা “নেড়ানেড়ী" 
বাঁলয়া আভাহত হইত। তাহাদের বেশের আকার ও বর্ণ “বৈরাগীপদগের 
আলখেল্লায় আত্মপারচয় প্রদান করিয়া থাকে। এই সব আশ্রয়হীন সম্প্রদায়ের 
পক্ষে সাম্যবাদী নবাগত মুসলমানদিগের উপদেশে আকৃষ্ট হইয়া মুসলমান 
ধর্ম গ্রহণ কাঁরয়া আপনাদের হশীনতাকলঙ্ক দূর করিবার প্রলোভন প্রবল 
হওয়াই স্বাভাবিক। স.তরাং ইহাঁদিগকে সমাজে রক্ষা কারবার একটা ব্যবস্থা 
করা যে প্রয়োজন, তাহ সামাঁজকগণ অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছলেন। 

কেবল্প ইহাই নহে। সমাজেও নানা দোষ আত্মপ্রকাশ কারয়াছিল। সেই 
জন্যই বাঞগালার সমাজে বল্লালের কৌলান্যপ্রথার প্রবর্তন। বল্লালের শাসন 
্াহ্মণ. কায়স্থ, বৈদ্যের উপর প্রযুন্ত হইয়াই শেষ হয় নাই। “বলালসেন 
সব্বজাতীয় লোকের উপর তাঁহার জাতিগঠনননীতি চালাইয়।ছালেন। ইহাতে 
নবশায়করাও বাদ পড়ে নাই। যাঁদও উহাদের মধ্যে কেহ কুলীন আখ্যা পায় 
নাই, তবুও প্রামাঁণক বা পরামাণক প্রীত নানা উপাঁধ তাহাদের মানের 
পারচয় দিত।” তাহার পর দনুজমাধবের সমীকরণে যে সংস্কার হইয়াছিল. 
দুই [তন শত বংসর সংস্কারের অভাবে তাহাও নিম্প্রভ হইয়া পাঁড়য়াছল। 
সেই জনাই চৈতন্যদেবের সমসামায়ক দেবীবর ঘটকের “মেলবন্ধন”। সূতরাং 
তখন সমাজেও সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইয়াছিল। 

তখন বঙ্গদেশে তান্ক মতের বিস্তার-_তান্নিক সাধনার সমাদর । চৈতন্য 
ভগীরথের মত সাধনা করিয়! যে ধর্মপ্রবাহে বঙ্গাদেশ ধন্য কারয়াছলেন, 
তাঁহার পূর্্ববন্তর্গ কাঁবাদগের রচনায় আমরা দেখিতে পাই, তাহা তানল্নিক- 
তার উৎস হইতে উৎসারিত হইয়াছিল। সৈই শণ প্তরোতই চৈতন্যের চৈষ্টায় 
কৃলপরিপ্লাবিনী ন্োতস্বতাঁতে পারণত হয়। সে সাধন-প্রণালীর স্বরত্পে 
ব্াঝতে বা বুঝাইতে পার, এমন আঁভমান আমাদের নাই। তবে অনু- 
সন্ধিংস্‌ পাঠক চৈতনোর পূব্ববত্তা কবি চণ্ডাীঁদাসের রাগাত্িক পদে তাহার 
পাঁরচয় পাইবেন এবং পাইয়া, বোধ হয়, সাধক না হইলে আর তাহার জন্য 
বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ কাঁরবেন না। “রজগোপশতত্ব মহাভারতে নাই, 'বিফ- 
পুরাণে পাবন্রভাবে আছে. হরিবংশে প্রথম কিং বিলাসিতা প্রবেশ করিয়াছে, 
তারপর ডাগবতে আঁদরসের অপেক্ষাকৃত বিস্তার হইয়াছে, শেষ ররক্গবৈবর্ত 
পুরাণে তাহার ন্লোত বাহয়াছে।” বিষুপুরাণের গোপাীদিগের কৃ্চকামনা 
কামকামনা নহে। 1কল্তু ভাগবতকার বিষুপুরাণকারের অপেক্ষাও প্রগাঢ়তায় 
ও ভান্ততত্বের পারদশিতায় শ্রেষ্ঠ। পাঁতিই জগতের স্বজাতির প্রিয়তম ॥ 
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তাই ভান্তর এঁকান্তিকতা বুঝাইবার জন্য ভাগবতকার গোপণ ীদগের কুঁফকে 
পাঁতর্‌ূপে পাইবার কামনার কথা বাঁলয়াছেন। কিন্তু এই ভাবে একটা ইন্দ্রিয়- 
সম্ব্ধ আছে। কৃষচারঘ্নের অভিনব ব্যাখ্যাকার কুশাগ্রবৃদ্ধি বঙ্কিমচন্দ্র 
বিয়াছেন,-“কাজে কাজেই সেই হীন্দ্িয়-সম্বন্ধ ভাগবতো রাসবর্ণনের 
[ভিতর প্রবেশ করিয়াছে। ভাগবতোন্ত রাস বিল্ুপুরাণের ৩- হারবংশের 
রাসের ন্যায় কেবল নত্যগীত নয়। যে কৈলাসশিখরে তপস্বী কপন্দাঁর 
রাষানলে ভস্মীভূত সে বৃন্দাবনে কিশোর রাসবিহারীর পদাশ্রয়ে পুন- 
জজবনার্থ ধূমিত। আনন্দ এখানে প্রবেশ কারয়াছেন। পদরাণকারের আভ- 
প্রায় কদর্যয নয়; ঈশ্বরপ্রাপ্তজনিত মুন্তজীবের যে আনন্দ, 'যে যথা মাঃ 
প্রপদ/ন্তে তাংস্তঘৈব ৬জাম্যহম্‌* ইতি বাক্য স্মরণ রাখিয়া.“তাহাই পরিস্ফুট 
কাঁরতে গিয়াছেন। কিন্তু লোকে তাহা বাাঁঝল না। তাহার রোপিত 
ভগবস্ভন্ত-পঙ্কজের মূল অতলজলে ডবিয়া রাঁহল--উপরে কেবল বিকশিত 
কামকুসমদাম ভাসতে পাগল। যাহারা উপরে ভাসে তলায় নাঃ তাহারা 
কেবল সেই কুস:মদামের মালা গাঁথয়া, ইীন্দ্িয়পরতাময় বৈফবধম্ম প্রস্তুত 
করিল। যাহ। ভাগবতে নিগ্‌ড ভন্তিতত্ব জয়দেব গোস্বামীর হাতে তাহা 
মদনধন্মোৎসব।” সংস্কার না হইলো ইহাতে সমাজের সব্বনাশ হয়। স্বীয় 
জীবনাদর্শ সেই সংস্কারসাধন ও সেই সংস্কৃত ধর্মের উদার বক্ষে নিরাশ্রয়কে 
আশ্রয় দিয়া তাহাঁদগকে হিন্দুসমাজে স্থানদান চৈতন্যদেবের অসাধারণ 
কীর্ত। কেহ কেহ বলেন, তান ভান্তর স্রোতে কম্মবাদ ভাসাইয়া 'দিয়া 
বাঙ্গালীর অপকার কারয়াছেন। কিন্তু তাঁহার কৃত উপকারের সাহত তাহার 
তুলনা কাঁরলে কে তাহার নিন্দা কারবে 

তান্নিক সাধনা ভোগের মধ্য "দিয়া ত্যাগের মোক্ষফল লাভের চেষ্টায় যে 
আকার ধারণ করিয়াছিল, তাহাতে তাহার পক্ষে গোপনকার্যযাপ্রয়তা স্বাভাবক। 
কিল্তু ইহার বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ দেখা 'দয়াছল। “যবন হরিদাস” কীর্তন 
প্রথার প্রবর্তন করেন। “যে দেশে তান্দ্রক মতে আঁত সঞ্গোপনে মনে মনে 
সংক্ষিপ্ত বাঁজমন্ত্র জপ কাঁরবার প্রথা ছিল, সেই দেশে সর্্বজনশ্রহাতীযোগ্য উচ্চ 
কণ্ঠে ইন্টদেবের পূণ' নাম উচ্চারিত কারবার পদ্ধাত 'তাঁনই দেখাইয়া- 
ছিলেন।” 

চাঁরাদকেই ঘখন সংস্কারের কামনা বা বিদ্রোহের সূচনা দেখা যাইতে- 
ছিল, তখন সমাজের নেতৃবৃন্দ ব্রাহ্গণগণ অবশ্যই সমাজরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে 
উৎকাণ্ঠত হইয়াছিলেন। 'হিন্দুসমাজ শাস্নানুশাসনশাসিত; সৃতরাং, সমাজ- 
রক্ষার জন্য তাঁহারা আবার সোৎসাহে শাস্বাসন্ধ মন্থন কাঁরয়া অমৃত লাভের 
চেষ্টাই কারতে ছিলেন। 

অতএব তখন সমাজে পারবর্তনের- মানসিক উদ্দশীপ্তির সকল উপাদানই 
সঞ্চিত হইয়াছিল। লোকের অস্থিরতা, 'সামাজিকদিগের উৎকণ্ঠা, সমাজে 


সংস্কারবাসনা সবই ছিল। কিন্তু রাজনাঁতিক কারণে সে সব উপাদান 
সদ্ব্যবহারের সযোগ ঘঁটিতেছিল না। কারণ, দেশ তখন অরাজক--“অরাজক 
কে বাঁলবে ১ সহম্রাজক।” বহ্‌ খণ্ডে বিভন্ত বাঙ্গালার শাসন-প্রাধান্য 


লইয়া তখন 'হন্দুতে মুসলমানে ও মুসলমানে মুসলমানে যুদ্ধ চলিতেছে-_ 
কাহারও প্রাধান্য স্থায়ী হইতেছে না। মুসলমান বিজয়ী হইলে অত্যাচারে 


প্রাতহিংসাবৃন্তি চাঁরতার্থ করিতেছেন; হিন্দু সুযোগ পাইলে সে অত্যা- 
চারের খণ সুদসহ শোধ করিয়া লইতেছেন। দেশের এরূপ অবস্থায় কেহ 
সমাজসংস্কারে, সাহিত্যচচ্চায়, শিল্পোনাতিবিধানে মন দিতে পারে না। যখন 
ধন, মান, প্রাণ, ধর্ম কিছুই নিরাপদ নহে, তখন মানুষ আত্মরক্ষার উপায় 
উদ্ভাবনেই সমগ্র মানাসক শঙ্তি প্রযন্ত করে; তখন বীরের আবির্ভাব সম্ভব 
-সধীর আবির্ভাব অসম্ভব। 

কছুকাল পরে পাঠান দেশজয় কাঁরয়া দেশশাসনে প্রবৃত্ত হইল-ল:স্ঠন 
ত্যাগ কাঁরয়া শাসনের উপায় অবলম্বন কাঁরল, অত্যাচার ছাঁড়য়া সদাচার 
করিতে লাঁগল। তখন পাঠান রাজপথ নিম্মাণ করিয়া, জলাশয় খনন 
করাইরা, হিল্দুকে উচ্চ রাজপনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া দেশশাসনে সহকারণ কাঁরিয়া 
লইয়' বাঙ্গালশ হিন্দুর হৃদয় জয় করিতে চেষ্টা কীরল। আর দেশে শান্তি 
সংস্থাপিত হইতে না হইতেই বাঙ্গালশর মানাসক উদ্দীপ্ত আত্মপ্রকাশ 
কারল। তাই “অকস্মাৎ নবদ্বীপে চৈতন্যচন্দ্রোদয়; তারপর রূপসনাতন 
প্রভীতি অসংখ্য কাব ধম্ম' তত্ববিং পাঁণ্ডিত। এাঁদকে দর্শনে রঘুনাথ শিরোমাঁণ, 
গদাধর, জগদীশ; স্মৃতিতে রঘুনন্দন এবং তৎপরগ্ামিগণ। আবার বাঙ্গালা 
কাব্যের জলোচ্ছবৰাস। বিদ্যাপাতি, চণ্ডীদাস, চৈতন্োর পূর্বগামী। কিন্তু 
তাহার পরে, চৈতনোর পরবার্তন যে বাঙ্গালা কফাঁবষাঁয়নী কাঁবতা, তাহা 
অপরিমেয় তেজাঁ্বিনন, জগতে অতুলনীয়া ।" 

বাঙ্গালার এই প্রাতভাপুনঃপ্রদশীপ্ত বাওগালী 'হন্দুর মানাঁসক শান্তর 
পরিচায়ক । তাহার বিশেষ কারণ ছিল। পাঠানগণ বাঙ্গালায় আ'সিয়াছিলেন 
অর্থজ্জনের জন্য ও ধর্ম্মপ্রচারের জন্য। মহম্মদ-ই-বখতিয়ার ল:ণ্ঠনলব্ধ 
অর্থে সেনাদল বাঁদ্ধত করিতে কাঁরতে অগ্রসর হইতেন। শেষে বাঙ্গালা দেশ 
বাঁজত হইলে এই স্ব্ণপ্রস্‌ নদশমাতৃক দেশের এ*বধেযে আকৃষ্ট হইয়া সমর- 
শ্রমশ্রান্ত পাঠানগণ বাঙ্গালায় বাস কাঁরিতে আরম্ভ করেন; 'হন্দ্‌ মুসলমান 
“জেতাঁজিত 'বিষভাব" পরিহার ফারিয়া এক সঙ্গে বাস করিতে থাকেন। 
পাঠানগণ যখন বঙ্গে আঁসিয়াছলেন, তখন তাঁহারা নূতন সাহত্য-নৃতন 
সভ্যতা কিছুই সঙ্গে আনেন নাই; আনিয়াছলেন, ধর্্মপ্রচরোংসাহ আর 
স্থাপত্য। এই প্রচারোৎসাহের ফলে দেশের লোক দলে দলে মুসলমান হইয়া- 
ছিল বা দেশের লোককে দলে দলে মুসলমান হইতে হইয়াছিল। কারণ, 
হল্দুর “জাতিনাশ” সহজেই হয়, 'আর জাত যাইলে হিন্দুর পক্ষে হিন্দ: 


৮ 


সমাজের দ্বার রুদ্ধ হয়-সে মুসলমান-সমাজে সাদরে গৃহাঁত হয়। আর 
এই স্থাপত্যের প্রমাণ আজও বঙ্গদেশে নানা স্থানে বর্তমান। গৌড়ে ও 
খাঁলফাতাবাদে (বাগেরহাটে) এখনও সে স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে 
বাঙ্গালা দেশে বাঙ্গাল হিল্দর শিল্পণর শ্রমে ও এ দেশের উপাদানে সে সব 
গৃহাদি 'নম্িত হইয়াছিল বাঁলয়া সে সকলেও হিন্দু প্রভাব পাঁতিত হইয়া- 
ছিল। নূতন সাহিত্য বা নূতন সভ্যতা পাঠানের সঙ্গে বাঙ্গালায় প্রবেশ 
করে নাই বলিয়া এই যুগের বাঙ্গালার প.নঃপ্রাতিভাপ্রদশীপ্তি বাঙ্গালপ হিন্দুর 
মানসিক উদ্দশীপ্ত--তাহাতে অন্য দেশীয় প্রভাবের পাঁরচয় পাওয়া যায় না। 
আর ইংরাজ এ দেশে নূতন সাঁহত্য ও নূতন সভ্ভতা আনিয়াছলেন বাঁয়াই 
ইহার পরবস্তর্ঁ উ্দশীশ্ঘতে বিদেশীয় প্রভাব পারিস্ফূট হইয়াছিল। সে 
উনাবংশ শতাব্দীর কথ।। সেও এইরূপ কারণে- এইরূপ অবস্থায় ঘাটয়া- 
'ছিল। তবে তাহার ফল আরও বহুদূরব্যাপখী আরও দঁঘঘকালস্থায়ী। 

ইহার পর দই শত বংসর বাঙ্গালীর মানাসক উদ্দীপ্তর আর কোন 
পারচয় পাওয়া যায় নাই। বাঁঞ্কিমচন্দ্র বাঁলয়াছেন,_“যে আকবর বাদশাহের 
আমরা শত মুখে প্রশংসা করিয়া থাকি, তিনিই বাঙ্গালার কাল। * * * 
মোগল-পাঠানের মধ্যে আমরা মোগলের আঁধক সম্পদ দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া 
মোগলের জয় গাঁহয়। থাক; কলন্তু মোগলই আমাদের শরু, পাঠান আমাদের 
মিত্। মোগলের আঁধকারের পর হইতে ইংরাজের শাসন পর্যান্ত একখানি 
ভাল গ্রল্থ বঙ্গদেশে জন্মে নাই। যে দিন হইতে দিল্লীর মোগলের সামাজ্য- 
ভুন্ত হইয়া' বাঙ্গালা দ,রবস্থ। প্রাপ্ত হইল.. সেই দিন হইতে বাঙ্গালার ধন 
আর বাঙ্গালায় রাঁহল না, দিল্লীর বা আগ্রার ব্যয়ানব্বাহার্থ প্রেরত হইতে 
লাগিল।” তান আরও বাঁলয়াছেন, -“বাঙ্গালীর এম্বর্যয দল্লীর "থে গিয়াছে" 
সে পথে বাঙ্খালার ধন ইরাণ তুরাণ পর্যন্ত গিয়াছে। বাঙ্গালার সৌভাগা মোগল 
কতৃক বিলপ্ত হইয়াছে। বাঙ্গালায় হিন্দুর অনেক কীর্তর চিহ্ন আছে, 
পাঠানের অনেক কণীত্তর চিহ্ন পাওয়া যায়, শত বৎসর মারে ইংরেজ অনেক 
কণীর্তি সংস্থাপন করিয়াছেন, 'কিল্তু বাঙ্গালায় মোগলের কোন কীর্ত কেহ 
দেখিয়াছে 2» মোগলশাসনে বাঙ্গালার ধন দলীতে যাইত--মুশিদকুল? খাঁ 
বাঙ্গালার মসনদে বাঁসয়াই ষে সম্পদ দিল্লীতে পাঠাইয়াছিলেন তাহার কথা 
মনে করিলে দুঃখ হয়। কিন্তু সেই ধনহানই সে সময় বাঙ্গালার মানীসক 
উদ্দীপ্তি না ঘাঁটবার একমান্র কারণ বািয়া নিদ্দেশ করা যায় না। কারণ, 
সমদ্ধ বাঙ্গালা অন্প দিনেই নির্ধন হয় নাই-দারদ্য-দুঃখের অননভুতি 
তাহার পক্ষে অবশ্যই কালসাপেক্ষ হইয়াছিল। আবার এই সময়ের মধ্য 
যে বাঙালায় একথানও উল্লেখযোগ্য গ্রল্থ রচিত হয় নাই, এমনও নহে। 
তবে এই সময়ে রাঁচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থের সংখ্যাঞ্পতা অস্বীকার করিবার 
উপায় নাই। 


বোধ হয় দীর্ঘকালের পর পাঠানের সময় বাঙ্গালায়' যে পুনঃপ্রাতভা- 
প্রদীপ্তি দেখা 'দিয়াছিল, তাইাই দীর্ঘকাল ব্যাঁপয়৷ বাঙ্ালার মানাঁসক গঞ্গন 
উজ্জবল করিয়াছিল এবং তাহারই উপাদান যোগাইতে বাঙ্গালীর মানাঁসক 
শন্তি ব্যয়ত হইতেছিল। .তাহার পর কর্মের উত্তেজনার পর শ্রান্তির 
অবসাদের আবির্ভাব অসম্ভব নহে; পরন্তু অনেক স্থলে অবর্শম্ভাবী। 
বাঙ্গালায়ও যে তাহাই হইয়াছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে। যে 
ভাবের স্রোতঃ কুলপ্লাধী প্রবাহে প্রবাহিত হইয়াছল, তাহাই ক্রমে ক্ষীণ হইতে- 
ছিল; প্রবাহপথে কোথাও জলজগ,ল্ম জান্মিয়া স্বচ্ছ সাঁলল আবৃত কাঁরতে- 
ছিল, কোথাও সামাঁজক আবর্জনা জঙ্স আবিল কাঁরতোছল। 

এই অবস্থায় কিছুকাল কাটিয়া যাইতে না যাইতে দেশে আবার রাজ- 
নীতিক অশান্তি আত্মপ্রকাশ করে। দূভীগ্য সাহজাহারন্নের মত্যুর পৃব্বেই 
দল্লশীর সিংহাসন লইয়। যে কলহে ভ্রাতরন্তে ভারতভূমি কলুষিত করিয়া 
আওরঙ্গজেব বন্দী পতার সিংহাসন লাভ করেন, সেই কলহ হইতে বাঙ্গালায় 
অশান্তির আবভাব। সময় সময় মার্শদকুলী খ'র মত শাসনকর্তার 
শাসনে সে অশান্তি কছুকালের জন্য 'তরোহিত হইলেও কখনও দণর্ঘকালের 
জন্য দূর হয় নাই। মুশদকুলশীর পর সজাউদ্দীন বাঙ্গালা শাসন করেন; 
কিন্তু তীয় পনুন্ন সরফরাজকে হত্যা করিয়া প্রভুহন্তা আলিবদ্দর পক্ষে 
বাঙ্ালার মসনদ উৎকণ্ঠার কণ্টকশয়ন বলিয়াই মনে হইয়াছিল। তাঁহার 
ভাগ্যে সুখলাভ হয় নাই। পূর্বে যখন মগরা পর্র্ববঙ্গে অত্যাচার করিত, 
তখন ইসলাম খাঁ ঢাকায় রাজধাননস্থাপন করিয়া প্রজারক্ষার উপায় করিয়া- 
ছিলেন; কিন্তু মহারাষ্ট্রীয়গণ যখন পশ্চিম বঙ্গ আরুমণ কাল, তখন 
আলবদ্দর্শ প্রজারক্ষা কাঁরতে পারলেন না। মহারাম্ত্রীয়গণ তাঁহাকে যুদ্ধে 
বিপন্ন কাঁরল, তাঁহার রাজধানশ মার্শদাবাদ লাাণ্ঠত করিল, বাঙ্গালীর নিকট 
চৌথ আদায় করিতে লাগিল। পণ্টসহত্্রের প্রত্যাবর্তন ও মহারাম্দ্রীয়াদগের 
সহিত আঁলবদ্দর চৌথের বারস্থানিদ্ধণরণ তাঁহার দৌব্ব'লোরই পারচায়ক। 
[তান যখন জরাজীণ' দেহে রোগশর্যায় এক 1দকে প্রজার দদ্দশার আর এক 
দিকে দৌহিন্র 'সরাজদ্দৌলার উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহারের কথা মনে কারতেন, তখন 
যে মৃত্যুই তাঁহার নিকট ঈপ্সিত মনে হইত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আি- 
বন্দর উত্তরাঁধকারী 1সরাজদ্দৌলার নাম আজও বঙ্গাদেশে ঘণার সাহিত 
উচ্চারত হয়। সিরাজদ্দৌলার অত্যাচারে দেশের প্রধানগণ তাহার বিরুদ্ধে 
ষড়ষল্দ করেন-শেষে পলাশনক্ষেত্রে বিদেশী বাঁণক ইংরাজের নিকট 'সিরাজ- 
দ্দোলার পরাজয় ও দেশে আবার অরাজকতার আবির্ভাব। কারণ, ইংরাজ 
তখন বাঙ্গালার শাসনভার গ্রহণ করেন নাই। সে ভার মীরজাফরের। বাঁঞ্কম- 
চন্দ্র লাখয়াছেন, তখন “মীরজ'ফর গ্দাঁল খায় ও ঘুমায়। ইংরেজ টাকা আদায় 
করে ও ডেসপাচ লেখে। বাঙ্গালণ কাঁদে আর উৎসন্ন যায়।” দেশের অবস্থা 
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উত্তরোত্তর ভীষণ হতে লাগিল--“মানুষের 'সন্দুকে টাকা রাখিয়া সোয়াস্তি 
নাই, সিংহাসনে শালগ্রাম রাখিয়া সোয়াস্তি নাই, ঘরে ঝি বউ রাখিয়া সোয়াস্তি 
নাই, ঝি বউয়ের পেটে ছেলে রেখে সোয়াস্তি নাই।” এই অবস্থার প্রতীকারের 
জন্যই দেশের লোক চ্বেচ্ছায়--সাগ্তহে ইংরাজকে দেশের রাজা করিয়াছিল । 
বাঙ্গালায় ইংরেজকে দেশজয় কারিতে হয় নাই_জিতহূদয় দেশের লোক 
ইংরাজকেন্দেশ 'দিয়াছিল। তাই এ দেশে ইংরাজশাসন সত্য সতাই 0108- 
08560 01) & 106019195 111. 

তখন দিল্লীর বাদশাহের মত মার্শদাবাদের নবাব নাঁজমও শন্যগর্ভ 
উপাধি লইয়াই গাঁব্ব'ত--ষড়ধল্লে বিপন্ন--চাঁড়য়ার লড়াই ও বেগমাবলাস 
লইয়া ব্াাপৃত। দেশ সব্বনাশের পথে ধাবমান। এই অবস্থায়,কোন জাতির 
মানাঁসক! শান্ত উদ্দীপ্ত হইতে পারে না। 

তাহার পর ইংরাজ দেশশাসনের- ্র্তারক্ষার ভার লইলেন। শৃঙ্খলার 
দলিলে অরাজকতার বাহু নিব্বণাপত হইল। এই দেশব্যাপী বাহ 'িব্ব- 
[পিত করিতে ইংরাজের কত শ্রম ও সময় লাগিয়াছল তাহা সমসামায়ক 
ডেস্‌প্যাচ প্রভৃতির আলোচনা না করিলে ভাল বুঝা যায় না। ইতিহাস 
মানুষের স্মৃতিশান্তর প্রাতি ক্ুপাপরবশ হইয়া উপাদানের পাঁরচয় না 'দিয়া 
উপাদান-গঠিত বস্তুর উল্লেখ করিয়াই নিরস্ত হয়। তাই এই শ্রমসাধা 
কার্যের স্বরূপ আমরা সহজে বুঝিতে পাঁর না। বিদেশে, বিভল্ন আচার- 
ব্যবহারপরায়ণ নানা জাতির মধো বিশৃঙ্খলার স্থানে শৃঙ্খলা সংস্থাপিত 
করিয়া, পুরাতন শাসন্প্রণালশর পাঁরবর্ভে নূতন শাসন-প্রণালীর বিবর্তন 
সংসাধিত করিয়া, ইংরাজ যখন দেশে নূতন শান্তির ও উন্নাতর যুগের 
গ্রাতিষ্ঠা কাঁরলেন, তখন আবার বাঙ্গালীর মানাসক উদ্দীপ্তি দেখা গেল। 
বাওগালার এই যে পলঃপ্রাতিভাপ্রদীসত্তি ইহাই এ দেশে ইংরাজের সর্বাপেক্ষা 
উল্লেখযোগ্য কীর্তত। 

পাঠানগণ যেমন এ দেশে নূতন সাহিত্য বা নূতন সভাতা আনেন নাই, 
ইংরাজ তেমনই নৃতন সাহিতা, নূতন সভ্যতা, নূতন শিক্ষা, নূতন: ধর্ম” 
নৃতন আদর্শ আনিয়াছিলেন। সে সাহিত্য রুরোপের পুনঃপ্রাতভাপ্রদণশী্তি 
প্রো্জবল। সে সভ্যতা হিন্দু সভ্যতার মত প্রাচীন না হইলেও তরুণ নহে, 
আর বৈশিল্ট্যাময়। সে শিক্ষা জড়াবিজ্ঞানে আত্মনিয়োগফলে প্রাকতিক শীল্তকে 
পরাভূত ও নিয়ণ্দিত করিয়া মানবের কল/াণকর কার্ষে প্রযুস্ত কাঁরতে প্রয়াসী। 
সে ধর্সও সাম্যমূলক। সে আদর্শ আভনব। বঙ্গদেশেই ইংরাজের প্রভাব 
সব্ব্প্রথম অনুভূত হইয়াছিল; তাই বাঙ্গালশই এই সাহিত্যে- এই স্ভ্যতায় 
এই শিক্ষায়_এই আদশে সর্বাপেক্ষা আঁধক মৃগ্ধ হইয়াছিল; আর তাই 
নব্য যুগে বাঙ্গালীর পুনঃপ্রাতিভাপ্রদীপ্তির ফলে ইংরাজীর প্রভাব সব্বন 
পারস্ফৃট। 


১৯ 


বাঞ্গালীর মৃদ্ধ হইবার বিশেষ কারণও ছিল। ইংরাজ যে সাহিত্য 

আনিয়াছিলেন, তাহার তুলনায় বাঙ্গালীর সাহিত্য একান্তই দন। ইংরাজের 
আনাঁত সাহিত্যের মত সাহিত্যের সাঁহত বাঙ্গালার জনগণ পূর্বে কখনও 
পাঁরচিত হয় নাই। সংস্কৃত সাহতা বিপুল ও বৈচিন্র্যময় সন্দেহ নাই, কিন্তু 
তাহার আলোচনা চিরদিনই সম্প্রদায়বিশেষের মধ্যে নিবদ্ধ ছিল; 'নবম্বীঁপে 
বিরুমপুরে টোলে ত্রাঙ্গণ বালক শিক্ষা পাইত, বৈদ্যগ্ণ 'চাকংসাশাস্তের 
আলোচনা, করতেন, কায়স্থগণ জমীজমার হিসাব 'নকাশ লইয়া ব্যাপৃত ' 
থাকিতেন_ মুসলমানের আমলে তাঁহারা “যদ্দস্টং তল্লীখতং পথ নকলও 
ধড় করিতেন না। ফা কাবতা কেহ কেহ মৌলবার কাছে পাঠ কারতেন। 
কিন্তু বাঙ্গালা সাহিত্যের দৈনযোর অবাধ ছিল না। আমরা এই মানাঁসক 
উদ্দীপ্তর মধ্যযুগে জল্ম গ্রহণ করিয়া বহ্‌ সুপাঠ্য ও সুখপাঠ্য পৃস্তক পাইয়া 
_পরিপহষ্ট বাঙ্গালা সাহিত্য দেখিয়া সে সময়ের বাঙ্গালা সাহত্যের দৈন্যের 
“বরুপ অনূমানও কারতে পাঁর কি না সন্দেহ। কিল্তু 'বঙ্গদর্শনের' প্রচার- 
কালেও বাঁঙ্কমচন্দ্রকে বালতে হইয়াছিল, “যাহারা বাঙ্গালা ভাষায় গ্রল্থ বা 
সাময়িক পন্র প্রচারে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাঁদগের বিশেষ দুরদৃজ্ট। তাঁহারা 
যত যত্ন করুন না কেন, দেশীয় কৃতবিদ্য সম্প্রদায় প্রায়ই তাঁহাঁদগের রচনা 
পাঠে বিমুখ” তাহার কারণ, ইংরাজ শাসনের পর্ব্ববস্তাঁ কালের বাঙ্গালা 
নাহতোর কথায় রমাই পণ্ডিতের 'শন্য পুরাণের সাষ্টপত্তনের কয় চরণ 
চনে পড়ে £_ 

“নাহ «রক নাহ রূপ নাহ ছিল বন্ন চিন্‌। 

রাঁব শশী নাহ ছিল নাহ রাতি দন ॥ 

নাহ ছিল জল থল নাহ ছল আকাশ। 

মেরু মন্দার নছিল নছিল কৈলাস ॥৮ 
তখন বাঙ্গালা সাহত্য বলিতে কাব্য সাহিত্যই বুঝাইত। কারণ, কবিতা 
ব্যতাঁত বাঙ্গালা সাহিত্যভান্ডারে আর ছুই ছিল না। তখন কাশীরামের 
মহাভারত, কৃত্তিবাসের রামায়ণ, মুকুন্দরামের চণ্ডী, ঘনরামের শ্রীধর্ষ্ম মজ্জাল, 
ভারতচন্দ্রের অল্নদামত্গল আছে-_আর আছে বৈধব কাঁবাঁদগের ও শান্ত ভন্তা- 
'দর গরঁতিকবিতা। সে সব যে কোন সাহিত্যের অলংকার সন্দেহ নাই। 'কিল্তু 
কাঁবতাকুসূম লইয়া দেবপূজা চলে-_অবসরাবনোদন হয়, সাধারণ কাষ হয় না। 
সে জন্য গদ্য লাহিতে!র প্রয়োজন। কাবাসাহিত্য আরও 'ছিল। তাহার 
মধ্যে অনেকগ্যাীলতে স্থায়িত্বের উপাদানের অভাবহেতু সেগুঁল বিস্মৃতির 
অন্ধ অতলে আশ্রয় লইয়াছিল; বঙ্গীয় সাহিত্য পারষর্দ-ডুবুরী সেই অতল- 
তল হইতে সেই সব "বিস্ময়কর নিদর্শন তুলিতেছেন-হীতিহাসের উপাদান 
সংগ্রহ কারতেছেন। কিন্তু যে গদ্যসা'হত্য ব্যতীত কোন জাতির উন্নাতির 
উপায় হইতে পারে না, সৈই গদ্যসাহিত্য ছিল না। গদাসাহত্য ত পরের 


কথা, পন্লাদতে যে গদ্য বাবহ.ত হইত, তাহাই ভাবার দৈনোর প্রকৃষ্ট পারচয় 
প্রদান করিত। “শিশদুবোধকে সে সময়ের লোকের পন্রের কতরুগূলি আদর্শ 
রক্ষিত হইয়াছে। আমরা তাহার একটি উদ্ধৃত কাঁরয়া দিলাম “সাবিরী- 
ধ্মাশ্রিতা”_প?ণাধিকা স্বধম্মপারপালিকা শ্রীমতী মালতীমঞ্জরী দেব+”-. 
"এঁহিকপারান্রক নিস্তারকর্তৃক ভবার্ণবনাবিক শ্রীযুক্ত গ্রাণে*রর মধ্যম 
ভ্রাচার্য” মহাশয়ের পদপজ্পবে নিবেদন কারিতেছেন-_ 

'শ্রীচরণসরসী নিবা(নশি সাধন প্রয়াসী দাসণ প্রীমতা মালতমঞ্জরী দেবী 
প্রণম্য প্রিয়বর প্রাণেশ্বর নিবেদনণ্ঠাদৌ মহাশয়ের শ্রীপদসরোর্হ স্মরণমারে 
অন্র শভবিশেষ। পরে নিবেদন, মহাশয় ধনাভিলাষে পরদেশে চিরকাল কাল- 
যাপন কাঁরতেছেন, যে কালে এ দাসীর কালরুপলগ্নে পাদক্ষেপণ কাঁরয়াছেন, 
সৈ কালাহরণ করিয়া দ্বিতনয় কালের কালপ্রাপ্ত হইয়াছে । অতএব পরকালে 
কালর্পতে কিছুকাল সান্তনা করা দুই কালের সুখোদয় বিবেচনা করিবেন। 
দ্বিতীয় কালের সাধনের ধন আদরামৃত তৃতায় কালের কালাননসারে কালকে- 
বোধ হইবে, অতএব বহুকাল কালস্বরূপ মনে উদ্ভব হয় যে, আগতকাল 
আগতপ্রায়, এইর্‌পে আগত আগত ভাবিতে ভাবিতে হদয়াগত উন্নত হইয়া 
অধোগতপ্রায় হইয়াছে, অতএব জাগ্রং 'নাঁদুতার ন্যায় সংযোগ সঙ্কলন পাঁর- 
ত্যাগ পর্র্বক শ্রীচরণ ধূগলে স্থানং প্রদানং কুর; নিবেদন ইতি। ১৫ই চৈন্ন।” 

'শশুবোধকে' যে সময়ের পত্রের নমুনা রাঁক্ষিত হইয়াছে, সে সময়ে যে 
বাঙ্গালায় মুসলমান জ্মীদারের বাহুল্য ছিল তাহা “পত্র লিখিবার ধারা" 
হইতেই জানা যায়-_ 

“দেশের জমাঁদার যাঁদ হয় মুঙ্গলমান। 
বন্দের চাকর বাল 'লাখবে সেলাম ॥” 

গকন্তু তখন এ দেশে ইংরাজ-প্রাধান্য প্রাতষ্ঠিত হুইয়াছে। আমরা পুনের 
পরে দেখতে পাই-_“এখানে শ্রীযান্ত সাহেব লোকেরা অন্যান্য দেশীয় বিবরণ 
হাপাইয়া পাঠশালাতে দিয়াছেন, আমরা সেই সকল শিক্ষা কারতেছি ইহাতে 
নানাপ্রকার উপকার জন্মে এবং সভাতে অনেক প্রকার কথার উত্তর প্রত্যুত্তর 
করা যায়।” 

যখন বাঙ্গালা ভাষার ও বাঙ্গালা সাহত্যের এই অবস্থা তখন সহসা 
ইংরাজানীত সাঁহত্যের পরিচয় পাইয়া-কাব্যে নাটকে উপন্যাসে সন্দর্ভে 
সব্ববাবয়বসম্পন্ন চারুসব্্বাঞ্গ লাবণাপৌরুষসম্মিলনসূন্দর ইংরাজী সাহিত্য 
পাইয়া বাঙ্গালীর পক্ষে মুগ্ধ না হওয়াই বিস্ময়ের 'বষয়। 

ইংরাজ যে সভ্যতা ও যে ধম্ম আনিয়াছিলেন, সে সভ্যতা সাম্যবাদের 
উপর প্রাতচ্ঠিত, সে ধর্ম সাম্যবাদমূলক-_পরন্তু 'ক্রিয়াকম্মভারাকান্ত নহে। 
পাঠান শাসনের প্‌ব্বে ক্রিয়াকাণ্ডবহুল হিন্দ; ধর্মের মূল সরল সত্যের 
সম্ধান না পাইয়া এবং বর্ণীবভাগের কারণ ও উপযোগিতা বুঝিতে না পাঁরয়া 


১৩ 


অনেক হিন্দ, যেমন ইসলাম ধর্মের প্রাত আকৃষ্ট হইয়াছিল, এখন আবার 
সৈইর্‌প কারণে অনেক হিন্দ; নূতন সভাতার ও নূতন ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট 
হইলেন। উৎসাহের আতিশষ্যে তাঁহারা সমাজের সংস্কার কুসংস্কার জ্ঞান 
করিয়া যথেচ্ছাচার কারতে লাগিলেন। নূতন শিক্ষিত সম্প্রদায়ের উচ্ছৃঙ্খল 
আচরণে সমাজ সম্পমস্ত হইয়া উঠিল। প্রাচীন ব্ান্তরা সমাজের ভবিষ্যৎ 
ভাবিয়া দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হইলেন। 

হংরাজ যে শিক্ষা আনলেন ও দেশে ছড়াইয়া দিলেন, সে শিক্ষা বাঙ্গালীর 
নিকট নূতন উন্নতির দ্বার মুন্ত করিয়া দিল। ইংরাজ বিদ্যাবলে জড়- 
প্রকীতিকে পরাভূত কারিয়া পাঁথবীর নানাস্থান হইতে ধন আহৃত কারয়। 
ভান্ডার পূর্ণ করিয়াছিলেন সৌন্দর্বোর স্ঁন্ট কাঁরয়া তাহার উপভোগ 
করিতেন। তাহা দেখিয়া বাঙ্গাল মৃশ্ধ হইল। আমাদের দেশেও “বাণিজ্যে 
লক্ষীর বাস” কথা বাদত ছিল- চাণক্য বাঁলয়াছিলেন, “সব্বশূন্যা দারদুতা” ; 
কিন্তু সমাজে বৈশা কেবল সেবাব্রত শুদ্রের উপরে স্থান পাইয়াছিল।॥ যাহারা 
জ্ঞানধ্যানরত ও জ্ঞানধনরক্ষক ছিলেন, সেই সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণগণ 
চিরদিনই অর্থকে অনথ' মনে করিয়া লোকাতীতের সন্ধানে পার্থিব সম্পদ 
ঘৃণায় পাঁরহার করিয়াছেন। কুরুক্ষেত্রের মহাসমরে ভীম দ্রোণাচাষ)কে 
তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন, *তনি বুক্ষণ হইয়া “চন্ডালের ন্যায় অজ্ঞানান্ধ 
হইয়া পুর্ন ও কলন্রের উপকারার্থ অথ লালসা 'নবন্ধন বাবধ ম্লেচ্ছজাতি 
ও অন্যান্য প্রাণিগণের প্রাণবিন।শ কাঁরতেছেন।” সমাজের অন্যান্য বর্ণেও 
বাজ্ণের আদর্শ অনুকৃত হইতি। রাজদণ্ডপারচালকগণও যৌবনে দিশ্বিজয়ের 
পর বিষয়ভোগ কাঁরিয়৷ বাদ্ধক্যে মানবৃন্ত অবলম্বন কারয়া অন্তে যোগে 
তনত্যাগই জীবনের আদর্শ বাঁলয়া মনে করিতেন। ফলে হিন্দু প্রাকৃতিক 
শান্তকে পদানত কারবার চেষ্টা করেন নাই- অর্থের জন্য ব্গ্র হয়েন নাই 
পরমার্থ চিন্তায় অর্থের দিকে মন দেন নাই। এই অবস্থর পর যে জাতি 
সুদূর অজ্ঞাত দেশ হইতে বাণিজাতরীতে আঁসয়া বহু কম্টেবহ লাঞ্থনা 
ভোগের পর ভারতে বাঁণজ্যাঁধকার ল।ভ কাঁরয়া অল্পকালমধ্যে দেশবাসী 
কর্তৃক দেশের 1সংহাসনে প্রাতান্ঠিত হইয়াঁছল, সেই জাত যখন পাঠন- 
মোগল-মহ্বাট্রার লুণ্ঠনকাতর বাঙ্গালীকে অর্থকরী বিদ্যার সন্ধান দয়া 
আপনার সমৃদ্ধিতে সে বিদ্যার সার্থকতা দেখাইয়া দিল, তখন বাঙ্গালী 
সাগ্রহে সেই বিদ্যা শিক্ষা করিতে অগ্রসর হইল। ইংরাজও জাতিবর্ণ- 
নির্বিশেষে সকলের জন্য বিদ্যামান্দিরের “বার মুস্ত করিয়া সকলকে 'শিক্ষা- 
লাভের জন্য আহবান কাঁরলেন। 

তাহার পর ইংরাজ শাসনে, রাজনীতিতে, সব্্ব বিষয়ে যে আদর্শ 
আনিলেন তাহাও যেমন নূতন, বাঙ্গালীর নিকট তেমনই চিত্তাকর্ষক হইল। 
টরাজ-শাসন ব্যান্তগতবৌশিষ্ট্যবাঁজ্জত-সমতাহেতু সহজবোধ্য-_যল্মবদ্ধ। 


১৪ 


শহল্দুর ব্যবস্থায় বর্ণভেদে ও মুসলমানের ব্যবস্থায় ধর্্মভেদে অপরাধণর 
দণ্ডের তারতম্য ছিল। ইংরাজের ব্যবস্থা সব্বতোভাবে সাম্যমূলক। রাজ- 
নীতিক্ষেত্রে ইংরাজ প্রজাশান্তর উপর রাজশান্ত প্রাতীষ্ঠিত রাঁখয়া রাজশাস্তর 
ফ্বারা নিয়ান্মিত প্রজাশান্তর দ্বারা দেশের কার্য; চালাইবার নূতন আদর্শ 
আনিলেন; প্রজাশান্তর সহত রাজশন্তর অসাধারণ সামঞ্জস) -সংস্থাপনের 
দূজ্টাল্ত দেখাইলেন। সভায়, সমাতিতে. সংবাদপত্রে, সন্দর্ভে, সমালোচনায় 
এই নূতন আদশ: বাঙ্গালীর নিকট পরিচিত হইতে লাগিল। এইরপে 
বাঙ্গালীর জীবনে আভনব ভাবের স্রোত প্রবাহত হইতে লাগল। বাঙ্গালীর 
পক্ষে সে ম্রেতের গাতরোধ করা অসম্ভব ছিল্ল। বাঙ্গালণ সাদরে, সে 
স্রোতের পথ প্রস্তুত কাঁরয়া দিল। |] 

শাক্ষিত বাঙ্গালখ পাঁরচিত পুরাতনকে পাঁরহার কারয়া নূতনের মোহে 
মত্ত হইয়া উঠিল-দীনবন্ধুর নিমচাঁদের মত ইংরাজঈতে স্বপ্ন দেখবার 
দুঃস্বপ্ন দৌখতে লাঁগল। আহারে, বিহারে, আচারে, বাবহারে ইং্রাজের 
অনুকরণ করাই তাহার চরম ও পরম লক্ষ্য হইয়া উঠিল। সমাজে নৃতন 
প্রকারের জাতিভেদ দেখা 'দিল। 

1কন্তু আভজ্ঞতার ফলে আঁচরে বাঙ্গালীর ভ্রম ঘুচল: বাঙ্গাল? 
বুঝিল, বাঙ্গালী “একেবারে ইংরাজ হইয়া বসিলে চলিবে না। বাঙ্গালী 
কখন ইংরাজ হইতে পারিবে না। বাঙ্গালী অপেক্ষা ইংরাজ অনেক গুণে 
গুণবান এবং অনেক সুখে সুখী । যাঁদ এই তিন কোটা বাঙ্গালী হঠাৎ 
[তিন কোটী ইংরাজ হইতে পারত, তবে সে মন্দ ছিল না। কিন্তু তাহার 
কোন সম্ভাবনা নাই। আমর। যত ইংরাজি পাঁড়, ষত ইংরাঁজ কাঁহ বা যত 
ইংরা'জ লাখ না কেন, ইংরাঁজ কেবল আমাদগের মৃত সিংহের চ্মস্বর্প 
হইবে মান্ত। ডাক ডাঁকবার সময়ে ধরা পাঁড়ব। পাঁচ সাত হাজার নকল 
ইংরাজ ভিন্ন তিন কোটী সাহেব কখনই হইয়া উঠিবে না। গিল্‌টী ?পতল 
হইতে খ।টি রূপা ভাল। প্রস্তরময়ী পন্দরী মুর্ত অপেক্ষা কুসিতা বন্য- 
নারী জীবনযাত্রার সহায়। নকল ইংরাজ অপেক্ষা খাঁটি বাঙ্গালী স্পৃহনীয় ।" 
আরও বুঝিল--“সমস্ত বাঞ্ঞালীর উন্নতি না হইলে দেশের কোন গ্রঙ্গল 
নাই। সমস্ত দেশের লোক ইংরাঁজ বুঝে না, কস্মিনকালে বুঝিবে এমন 
প্রত্যাশা করা যায় না। সতরাং বাঙ্গালায় যে কথা উত্ত না হইবে, তাহা [তন 
কোটা বাঙ্গাল কখন বুঝিবে না, বা শুনিবে না। এখনও শুনে না, 
ভাঁবধাতে কোন কালেও শ্মনিবে না। 'যে কথা দেশের সকল লোক বুঝে 
না, বা শুনে না, সে কথায় সামাঁজক বশেষ কোন উলন্নাতর সম্ভাবনা নাই ।” 
কৃতবিদ্য সম্প্রদায়ের উন্তি বহন' কারিয়া বঙ্গমধ্যে জ্ঞানের প্রচারকজ্পে প্রাতিষ্ঠিত 
“বঙ্গদর্শনের' “সূচনায়” বঞ্কিমচন্দ্রু এই সব কথা বূঝাইয়াঁছলেন। 

এই কথা বুঝিয়া বাঙ্গালী আপনার বৈশিষ্ট্য অক্ষ: রাখিয়া ইংরাজী 


হনিঠি, 


ভাবে অনুপ্রাণিত হহয়া আপনার উন্নাতিসাধনে সচেষ্ট হইল। ফল-_বাঙ্গালার 
দ্বিতীয় প্রাতিভাপুনঃপ্রদশীপ্ত। ইহাতে বাঙ্গালীর বোৌশম্ট্য যেমন বিদ্যমান, 
ইংরাজী প্রভাবও তেমনই প্রবল। | 

এই যে মানাঁসক উদ্দশীপ্তি ইহা নানা দিকে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ইহা 
ধর্মের ক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল- স্বধর্ম্মসংস্কার, স্বযম্মপ্রচার ও 
স্বধম্মের স্বর্পানর্ণম্ব ব্রাঙ্ম সমাজের প্রাতম্ঠা ও ব্রাচ্গ ধর্মের প্রচার, শাস্ম- 
প্রকাশ ও প্রচার, 'কৃষ্চরনাদি' গ্রন্থের প্রণয়ন ও গীতার আদর। ইহা রাজ- 
নখাতিক্ষেত্রে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল- ইংরাজী ধরণে রাজনণীতিক 
আন্দোলন ও আধকার লাভের চেষ্টা, সংবাদপত্রের প্রবর্তন ও কংগ্রেস-কন- 
ফারেল্সের প্রতিষ্ঠা। হহা সমাজ-সংস্কারে আত্মপ্রকাশ কারয়াছিল। ফল-_ 
ঈশবরচন্দ্রু বিদ্যাসাগর প্রভৃতির সমাজসংস্কারচেন্টা। ইহা লোকশিক্ষার চেচ্টায় 
আত্প্রকাশ করিয়াছিল। ফল--তত্রবোধনী পান্রকা', .পবাবধার্থসংগ্রহ' 
প্রভৃতির শ্রচার। ইহা বাঙ্গালণর প্রত্বতত্বানুশগলন প্রদীপ্ত কারয়াছিল। ফল 
_ রাজেন্দ্রলাল মিন্রের 'ডীঁড়ষযা' ও 'বদ্ধগয়া'। ইহা বাঙ্গালীকে ইতিহাস- 
ক্ষেত্রে অনুসন্ধানোৎপুক করিয়শছল। ফল- রাজেন্দ্রলাল মিত্রের ও রাজকৃষঃ 
মুখোপাধ্যায় প্রভীতির এতহাঁসক রচনা_তাহাই বর্তমান সময়ের এরীতহাঁসক 
রচনার পাঁতিপ্রদর্শক। ইহা. বজ্ঞানক্ষেত্ধে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল 
ফাঁলতে বিলম্ব হইয়াছে; কিন্তু যে ফল ফাঁলতেছে তাহা আশাতাীতি। ইহা। 
নূতন আদর গঠনে আত্মীনয়োগ করিয়াছিল। ফল- বিবেকানন্দের বিষাণে 
নূতন কর্মক্ষেন্নে আহবান; রামকীঞ 'মশনের প্রতিষ্ঠা। ইহা ভাষাগঠনে 
আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। ফল- যে বাগালাভাষা আজ আনন্দে উচ্ছবাঁসত, 
দুঃখে বিগালত, বিষাদে 1বকুঁণ্ণিত, লজ্জায় বিকুণ্ঠিত, দ্বিধায় বিচাঁলত, ঘ্‌ণায় 
সঙ্কৃচিত, হর্ষে উদ্বেলিত, করণায় 'বগ্গালত হয় সেই বাঙ্গালাভাষা: আর 
যে সাঁহত্য আজ দেশাঁবদেশে সমাদৃত হসই মধুসূদন-বাঁঞকমচন্দ্র-রবান্দ্রনাথের 
রচনাসমদ্ধ বাঙ্গলা সাহিত্য। 

এই শেষোল্ত কার্যে যাহারা অগ্রণী কালনপ্রসন্ন 'সিংহ তাহাদিগের 
অন্যতম। মহাভারতের বঙ্গান;বা্দ তাঁহার কীর্তস্তম্ভ। ইংরাজী সাহিত্যের 
ফরাসশ এতিহাসিক বিজ্ঞবর টেন বালয়াছেন, যাহারা অর্থাং যে পাঠক- 
সম্প্রদায় সাহত্যের জন্য অর্থব্যয় করে, সাহিত্য শেষে তাহাদগেরই রুচি 
অনুসারে গাঠত হয়। কিন্তু যে পাঠকসম্প্রদায় সংগাঁঠিত হইয়া আপনাদের 
রূচিমত সাহিত্য পাইবার বাসনা ব্যন্ত করে, সেই পাঠকসম্প্রদায়গঠন কাল- 
সাপেক্ষ; তাহার সংগঠন জন্য-সেই সাহত্যরসরাঁসক সমাজের আবির্ভাবের 
জনা সাহিত্যের প্রয়োজন। সে সাহিত্য সব্্বন্র বিদ্যাবিলাসী ধনিগণের দ্বারা 
পৃজ্ঞপোঁষত হইয়া পাঁরবাদ্ধত হয়। কুর্রাঁপ এ নিয়মের ব্যতির্লম হয় না। 
ইংলন্ডে জনসনের সময় যুগপারবর্তন-সাহিত্য ধনীর আনদকুল্যবন্ধনমনস্ত 


১৩ 


হইয়া বৈঠকখানা হইতে মুন্ত স্থানে আঁসয়া নৃতন স্বাস্থ, নূতন শান্ত ও 
নূতন শ্রী লাভ করিয়াছিল। জনসনের আভধানের উৎসর্গ সম্মানপ্রার্থ লড: 
চেম্টারফিজ্ডকে লিখিত জনসনের পন্নে সেই যুগাল্তরঘোষণাবাণী ব্যস্ত হইয়া- 
ছিল। বাঙ্গালা.সাহত্যের গঠনষুগে কালীপ্রসম্ন সিংহ সে সাহত্যকে সেই- 
রূপ আন্নকুলা দান করিয়াছিলেন।' যখন পবাঁথ িলাইয়া পাঠোদ্ধার কাঁরিয়া 
ভ্রমসংশোধন করিয়া পুস্তক সম্পাদনরশীতি এ দেশে নৃতন, সেই সময় কালণ- 
প্রসম্ম পণ্ডিতমপ্ডলশর সাহায্যে সেই রাঁতি অবলম্বন কাঁরয়া মহাভারতের 
অনুবাদপ্রকাশর্‌প 'বিরাট কার্ধা সুসম্পন্ন করিয়াছিলেন। 

কাল"প্রপন্ন বখন এই কার্যে হস্তক্ষেপ করেন তখন, বর্ধমান রাজ- 
বাটীতে মহাভারতের বঙ্গানুবাদকার্ধয আরব্ধ হইয়াছে। তবে তিনি কেন 
এই কার্ষ্ে প্রবন্তে হইয়াছিলেন, তাহা লইয়া নানা কল্পনা কালক্রমে পল্লাবত 
হইয়া উঠিয়াছে; কিন্তু মানুষের কাষে আঁধকাংশ স্থলে সব্বণপেক্ষা সরল 
উদ্দেশ্যই প্রকৃত উদ্দেশ্য; আমরা তাহার সরলতাহেতু তাহা পাঁরহার কাঁরয়া 
দুর্জয় উদ্দেশ্যের কঙ্পনা করিয়া তাহার সন্ধানে ব্যাপৃত হই। মহাভারতের 
উৎকৃষ্ট বা উৎকৃম্টতর বঙ্গান্দবাদ প্রচার করিয়া বঙ্গদেশে সূপাঁরচিত হওয়াই 
তাঁহার কার্ষের উদ্দেশ্য হইতে পারে। তানি স্বয়ং বিদ্যান্রাগীর স্বাভাবিক 
বিনয় সহকারে বলিয়াছেন ৪--“ক্ষুদ্র কাট যেমন পূজ্পসহবাসে দেবাঁশরে 
আরোহণ করে, মহাভারতের অনুবাদে সেইরূপ আম অনেকানেক মহাত্মা 
সাধূজনের সহবাস লাভে চরিতার্থ হইলাম। ইহাই আমার অসামান্য সৌভাগ্য 
ও ইহাই আমার পরম লাভ । 

তাঁহার আরত্ধ কার্য ফির্‌প সুসম্পন্ন হইয়া ছল, তাহার প্রমাণস্থলে বলা 
যাইতে পারে, বাঁঞ্কমচন্দ্র তাঁহার 'কৃষ্ণচারন্” মহাগ্রন্থর বিজ্ঞাপনে লিখিয়া- 
ছিলেন-_ “সর্বাপেক্ষা আমার খণ মৃত মহাত্বা কালীপ্রসন্ন সিংহের নিকট 
গুরুতর । যেখনে মহাভারত হইতে উদ্ধৃত করিবার প্রয়োজন হইয়াছে, 
আমি তাঁহার অনুবাদ উদ্ধৃত করিয়াছি।” যাঁদ কেহ দুইখানিমান্র পৃস্ঙকে 
বাঞ্গালায় বুযুংপাত্ত লাভ কাঁরতে চাহেন, তবে আমরা তাঁহাকে কালণপ্রসম্ন 
সিংহের মহাভারত ও মধ্‌সূদন দত্তের 'মেঘনাদবধ' পাঠ কাঁরতে বালব। 

স্বল্পায়ু কালপ্রসম্ন অল্পকালমধ্যে যত কায সম্পন্ন ও সুসম্পন্ন করিয়া- 
ছিলেন তাহা মনে করিলে বুঝা যায়, জীবনের মাপ' বংসরে নহে. কারের 
পরিমাণে। তাঁহার সময়ে যে সকল কার্য তিনি সংকার্যয মনে কারতেন, সে 
সকল কার্যোই তাঁহার সাহায্য সপ্রকাশ ছিল। দীনবন্ধুর 'নীলদর্পণের' 
ইংরাজী অন[বাদ প্রকাশিত করিয়া রেভারে্ড মিত্টার লং দশ্ডিত হইলে 
কালশপ্রসম্ন তাঁহার দণ্ডের অর্থ 'দিয়াছিলেন। তিণি ষে অর্থ লইয়া আদালতে 
গিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার বন্ধুরাও জানিতেন না। সমাজ-সংস্কার-কার্ষে 
তান ঈশ্বরচন্দ্র বদ্যাসাগরের সাহা্যার্থ অগ্রসর হইয়াছলেন। “হন্দু 
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পোররিয়টের' সম্পাদক হারশ্নন্দের মৃত্যুর পর [তিনি তাঁহার বিপন্ন পাঁরবারের 
সাহাষ্যার্থ ও তাহার স্মৃতিরক্ষার জন্য অগ্রণী হইয়াছলেন; কিছাঁদন 
পহল্দু পো্িয়ট' পাঁরচালত ঝারয়া তান তাহার জন্য ন্যাস গঠনাল্তে বিদায় 
গ্রহণ করেন। তাহার সমসামায়ক বাঞ্গালশীদগের মধ্যে তাঁহার সমকক্ষ লোক 
আঁধক ছিলেন না। তাহার কৃত অনেক কাধের কথা আমরা বস্মৃত হইতো 
ছিলাম। অধ্যাপক কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য; মহাশয় আমাদগকে অনেক কথা স্মরণ 
করাইয়া দিয়াছেন। আর তাঁহার চঁরিতকার শ্রীফুত. মল্মথনাথ ঘোষ মহাশয় 
বহু ষন্ত্র-বহ শ্রমে প্রাতন কথার আলোচনা করিয়া অনেক বিস্মত কথার 
উদ্ধার কাঁরয়া বাঙ্ালণর ধন্যবাদ অজ্জ'ন কাঁরয়াছেন। সে সব কথার আলো- 
চনা-কালীপ্রসম্নের কম্মবহূল জীবনের সকল বিভাগের সমাল্যচনা আমা- 
দের আঁভপ্রেতও নহে-_সুসাধও নহে। বাঙ্গালা সাহত্যের পৃন্পোষকর-পে 
তিনি যে সব কায করিয়াছিলেন, সে সকলের আলোচনাও আমরা করিব না। 
আমরা তাহার মধ্যে কয়টর উল্লেখ কাঁরিয়া নিরস্ত হইব। 

মধুসূদন অমিত্রাক্ষরে কাব্য রচনা কারিলে বাঙগালার সংস্কৃতসেবী পণ্ডিত- 
সমাজে [বম বিক্ষোভ আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভিন্ন অন্য ভাষায় 
যে উৎকৃষ্ট কাব্য রচিত হইতে পারে না-এই বিশ্বাস তাহারা ধর্্মবশ্বাসের 
মত পবিত্র মনে কারতেন। নব্য সমাজে মধ্স:দনের কাব্যের আদর তাঁহাদের 
সেই [বশবাসে দারুণ আঘাত করিয়াছিল। আবার পয়ার ত্রিপদীর ধন্যাত্বক 
'মলন-মাধূর্যা-মৃগ্ধ পাঠকগণ আমন্রছদ্দের প্রবর্তনে বাঙ্গালা কবিতার সর্বর্ব- 
নাশসূচনা দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াছিলেন। তাহার উপর য়ুরোপীয় সাহত্যে 
সপান্ডত মধুসূদনের" অমর কাব্যে বিদেশী ভাবের ও রাতির প্রাচদূর্য্য এবং 
সংস্কৃত কাব্যরীতর ও কাবপ্রাঁসদ্ধির অবহেলা--সেকালের লোকাঁদগের ক্ষিপ্ত 
কারয়া তুলিয়াছল। তাঁহাদের সেই চাণুল্যপারচয় সে সময়ের পন্রাদিতে 
দেখিতে পাওয়া যাইবে । মধুসূদনের প্রাতি যে বিদ্রুপবাণ বর্ষিত হইয়াছিল, 
তাহার নমুনা রামগাঁত ন্যায়রত্র মহাশয় তদীয় 'পাঁহত্য বিষয়ক প্রস্তাবে 
সংগ্রহ করিয়া রাখিয়াছেন। তাহাতে কৌতূহল পাঠকের কৌত,হল চাঁরতার্থ 
হইতে পারে। প:রাতশীপ্রয় সমাজে এমনই ভাব দেখা গেল, যেন এই নবীন 
পূজারীর নৈবেদ্যে বাণ্দেবীর মন্দিরের পবিল্রতা নম্ট হইবে। কিন্তু কিরূপে 
যেমন “এক দিন উত্তর গোগূহের মহাসমরে দেবদত্ত শঙ্খের ভীম গঞজ্জনে 
বিরাটপূত্র উত্তর বীর হইয়াও চেতনা হারাইয়াছিল, প্রাতপক্ষ বীরগ্ণ যুদ্ধে 
জয়ের আশা নাই অবধারণ করিয়াছিল.” তেমনই “মধুস্‌দনের মুখমারুতে 
প্রপৃরিত হইয়া দেবদত্ত শঙ্খের সাহত পাণ্খজন্য শঙ্খ প্রলয়পয়োনিধির ঘোর 
গাঙ্জনে 'বম্বাবজয়শ মহারথাঁদগকে পর্যন্ত ভশত, স্তম্ভিত, রোমাাণ্িত, 
স্বেদখিল্ল ও বিপর্যাস্ত করিয়। তুিয়াছিল”, তাহা বাঙ্গালা সাহিতোর ইতি- 
হাসে 'লাখত হইয়াছে । মধুস্‌দনের কাব্য প্রকাশের অব্যবাহত পরেই প্রাত- 
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পক্ষের নিন্দা ও নব্য সমাজের প্রশংসা যখন পরস্পরকে পরাভূত কাঁরতে চেষ্টা 
করিতেছিল, সেই সময় “শবিদ্যোৎসাহনী সভার” প্রবর্তক কালীপ্রসন্ন মধু- 
সৃদনের কাষেটির গুরুত্ব উপলব্ধ কারয়া তাহাকে সম্বার্ধত কারয়াছিলেন। 
সেই সম্বর্ধনা ষে নিন্দাদংশনপশীড়িত কাঁবর হৃদয়ে নূতন উৎসাহের সণ্টার 
করিয়াছিল, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের রবীন্দ্র-সম্বর্ধনার ও 
রামেম্দ্র-সম্বদ্ধ নার অন্ধ শতাব্দী পূর্বে বাঙ্গালার বিদ্যোংসাহী ধনী কালী- 
প্রসম্নের চেষ্টায় নব) বঞ্গোর শ্রেম্ঠ কবি স্বদেশী সুধাবৃন্দের দ্বারা সম্বদ্ধিত 
হইয়াছলেন। 

বাঙ্গালা নাট্য সাহত্যও কালীপ্রসন্নের অনুরাগ লাভে 'বাণ্টত হয় নাই। 
সে সাঁহত্য তখন কেবল গঠিত হইতেছে । সে সময় তাহার পক্ষে সে আনু- 
কুলোর প্রয়োজন ছিল। তখনও বাঙ্গালায় সাধারণ নাট্যশালা প্রাতিষ্ঠিত হয় 
নাই। সুতরাং না্/শালার সাহায্যে নাট)সাঁহত। গঠিত হইবার সময় হয় 
নাই। সেই সময় কাঁলকাতায় ধাঁনগণের চেষ্টায় নাট্যাভনয় হইতে আরম্ভ 
হয়--আঁভনয়ের জন্য নাট্যসাহিত্য সৃষ্ট হয়। পাইকপাড়ায়, পাথ্িয়াঘাটায়, 
যাড!সাঁকোয় অভিনয় হইত। আঁঙনয়ের জন্য মধুসূদনের মত লেখকও 
পুস্তকরচনা কারতেন। এই সময় কালনীপ্রসন্নের নাটকগুল রাঁচত হয়। 

বাঙালাসাহত্যে কালনপ্রসম্নের আর এক কীণীর্ত 'হুতোম'। "হুতোমের” 
দোষও অনেক, গুণও অসাধারণ । 'বজ্গদর্শনে' বঙ্কিমচন্দ্র লিখিয়।ছিলেন, 
শলখনের উদ্দেশ্য শিক্ষাদান, 'চত্তসণ্টালন। এই মহৎ উদ্দেশ্য হুতোমি 
ভাষায় কখন সিদ্ধ হইতে পারে না। হুতোমি ভাষা দারদ্রু; ইহার তত 
শব্দধন নাই; হুতো'মি ভাষা নিস্তেজ, ইহার তেমন বাঁধন নাই; হুতোমি 
ভাষা অস.ন্দর এবং যেখানে অশ্লীল নয়, সেখানে পাঁবন্রতাশনা। হুতোম 
ভাষায় কখন গ্রন্থ প্রণশত হওয়া কর্তব্য নহে।” কিন্তু যে কালণপ্রসম্নের 
মহাভারত ভাষার বিশাদ্ধ ও তেজের আদর্শ বাঁললেও অত্যুন্ত হয় না, সেই 
কালপপ্রসন্ন হতোমি ভাষার প্রয়োগ কাঁরয়াছিলেন কেন; আমরা বলি- 
'বিষয়ীববেচনায়। হংসকারণ্ডবাঁদসসাকীর্ণ, প্রস্ষটতপঙ্কজপ্রফল্ল্প, সবচ্ছ- 
সলিল সরোবরের শ্যামশ্পাস্তৃত কূলে অবাঁস্থত ভারতাঁ-মন্দিরের উপসিকার 
শুংস্কোঁকিলকলাবড়াঁম্বনন বাণ কপটতার কমঠকঠোর আবরণ ভেদ করিবার 
উপয্ন্ত কশাঘাতকটীন্ততে পারণাত লাভ কাঁরতে পারে না। 'হতোম' 
সামায়ক সাহত্য। তবে ড্রাইডেনের সাময়িক বিষয় লইয়া রচিত কবিতার 
মত 'হুতোমেও" স্থায়িত্বের উপকরণের অভাব নাই। 'হুতোমের' বিদ্রুপ 
শাঁনত, আঘাত দ্রুত ও মম্মভেদী। কন্তু 'হুতোম' হুতোম- প্রভাত- 
বৈতালিক দধিয়াল বা বসন্তবিলাসী কোকিল নহে। 

বজ্ছিমচন্দ্র 'হ2তোম'কে বিদ্বেষপারপূর্ণ বলিয়াছিলেন। আমারের মনে 
হয়, ইহাতে 'হুতোমের, প্রাত আঁবচার করা হইয়াছে। পরের ভাল দৌখলে 
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হরতোম দাখত হয় নাই। যে ধানগণ কোন প্রকার সংকাষ্যে যোগ না দিয়া 
কেবল বিলাসে বাসনে অর্থব্যয় করিতেন-নবভাবের স্রোত যাঁহাদের গৃহের 
ও হৃদয়ের প্রাচগরে প্রহত হইয়া ফিরিয়া আদিত; যাঁহাদের ব্যবহারে 
আন্তরিকতার একান্ত অভাব ও কৃন্িমতার পূর্ণ পাঁরচয় পারিস্ফুট ছিল; 
যাহারা কপটতার আবরণে হাশনতা আবৃত করিয়া লোককে প্রতারত কাঁরতে 
চাঁহতেন-হুতোম" তাঁহাদের স্বরূপ প্রকাশ করিয়া দিত। তাঁমরাব- 
গস্ঠিতা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারে হুতোমের রব শুনিয়া মানব যেমন 
ভয় পায়, 'হুতোমের' কথায় এই ভণ্ডসম্প্রদায়ে তেমনই, ভীতির সণ্টার হইত। 
কালনপ্রসন্ন যে ধানসম্প্রদায়ের কপটতার পৃন্টে কশাঘাত কাঁরয়াছিলেন, 'তাঁন 
সেই সম্প্রদায়ে জন্মগ্রহণ করিয়া সেই সমাজেই বদ্ধি'ত হইয়াছিলেন। সুতরাং 
সৈই সমাজস্থ তাঁহার আঘাতের লক্ষ্য ব্যন্তিবর্গের আচারব্যবহার তাঁহার নিকট 
সুপরিচিত ছিল; তাঁহাদের প্রকৃতি তিনি নখদর্পণে দেখিতেন। এ অবস্থায় 
আক্ুমণ একটু আত মান্রায় তীব্র হওয়া ীবস্ময়ের বিষয় নহে । যুদ্ধ-ঘোষণা 
কারয়া সমরের উত্তেজনার মধ্যে তীক্ষ। বাণগীল তৃণীরে রাঁখয়া যুদ্ধ করা 
সকল সময় সম্ভব হয় না। সতরাং আক্রমণের তীব্রতার জন্য কালণীপ্রসম্নকে 
'নল্দা করা যায় না। 

'হনুতোমে'র ভাষা ও ভাব উভয়েরই কারণ এক। 'হুতোম' সমাজে যেমন 
কীন্রমতার ও কপটাচারের বিপক্ষে যদ্ধঘোষণা করিয়াছিলেন, সাহিত্যেও তেমনই 
কৃত্রিমতার ও কপটাচারের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তিনি যে 
সম্প্রদায়ের ভাষার কৃন্নিমতার বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করিয়াঁছলেন, সে সম্প্রদায় 
সংস্কৃতাঁবদ্যাভিমানী। সে সম্প্রদায়ের পাঁরচয় বাঁঙ্কমচন্দ্রই 'দিয়াছেন_“আমি 
নিজে বাল্যকালে ভট্টাচার্য অধ্যাপকাঁদগকে যে ভাষায় কথোপকথন কারতে 
শুনিয়াছি, তাহা সংস্কৃতব্যবসায়ী ভিন্ন অন্য কেহই ভাল বুঝিতে পাঁরিতেন 
না। তাঁহারা কর্দাচ খয়ের" বাঁলতেন না;-খাঁদর' বাঁলতেন; কদাচ চাঁন" 
বাঁলতেন না-শর্করা' বলিতেন। পঘ' বাললে তাঁহাদের রসনা অশ্দ্ধ হইত. 
'আজ্য'ই বাঁলতেন, কদাচিৎ কেহ 'ঘুতে' নামিতেন। "চুল" বলা হইবে না. 
-কেশ' বালিতে হইবে। “কলা' বলা হইবে না_রম্ভা" বালিতে হইবে। 
ফলাহারে বাঁসয়া "দই" চাহিবার সময় “দাঁধ' বিয়া চীৎকার করিতে হইবে। 
আঁম দেখিয়াছ, একজন অধ্যাপক এক দিন শশশ্মার' ভিন্ন 'শুশুক' শবদ 
মুখে আনিবেন না, শ্রোতারাও কেহ শিশুমার অর্থ জানে না। সূতরাং 
অধাপক মহাশয় কি বালতেছেন, তাহার অর্থবোধ লইয়া আতিশয় গণ্ডগোল 
পাঁড়িয়া গিয়াছিল। পাঁডতদিগের কথোপকথনের ভাষাই যেখানে এইরূপ ছিল. 
তবে তাঁহাদের লাখিত ভাষা আরও 'ি ভয়ঙ্কর ছিল, তাহা বলা বাহুল্য ।” 

“যেমন গ্রাম্য বাঙ্ালণ স্ীলোক মনে করে যে, শোভা বাড়ুক না বাড়ুক: 
ওজনে ভার সোগা অশো পারলেই অলঙ্কার পরার গৌরব হইল, এই গ্রল্থ- 
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কর্তারা তেমনই জানিতেন, ভাষা সুন্দর হউক বা না হউক, দুব্বোধ্য সংস্কৃত 
বাহুল্য থাকিলেই রচনার গোঁরব হইল।” ই*হাদের এই কৃত্রিমতাপ্রয়তাহেতু 
বাঙ্গালা নশরস, শ্রীহীন ও দর্বল হইয়া রাঁহয়াছিল। তাই কালণপ্রসম্নের এই 
আক্রমণ। সমাজে ও সাহিতো কপটতার ও কহমতার উপর আন্তাঁরক ঘপাই 
কালশপ্রসম্নের আক্মণের তীরতার কারণ। 
আল্তরিকতাই কালণপ্রসম্নের কৃত কার্যের গোরবের ও সাফল্যের কারণ। 
আন্তরিকতাই তাঁহার কার্ষেয প্ররোচক। তাই বাঙ্গালায় এই দ্বিতীয় 
প্রীতভাপুনঃপ্রদশীপ্তর সময় তিনি বাঙ্গালা সাহত্যের জন্য যে কাষ কাঁরয়া- 
ছিলেন, তাহা সাফল্যগৌরবে সমুজ্জবল হইয়াছে। বাঙ্গালশীর সে সব কাষে 
গব্ব করিবার আঁধকার আছে। কালীপ্রসম্ন বাঙ্গালীর যে উপকার কারিয়া 
'গিয়াছেন, তাহা বাঙ্গালী কখন বিস্মৃত হইতে পারবে না। উন্নতির পথারূঢ় 
নব্যবঙ্গের উন্নতির প্রবস্ত কাদগের যশে বাঙ্গাল কালণপ্রসম্নের আঁধকার কোন 
বাঙ্গাল? অস্বীকার কাঁরতে পারবে না। 
বাঙ্গালায় ইংরাজের আগমনে- ইংরাজ-শাসনের প্রাতষ্ঠায়-_ ইংরাজী 
সভাতার পরিচয়ে ইংরাজী শিক্ষার প্রবর্তনে- ইংরাজী সাহিত্যের আলো- 
চনায় যে পহনঃপ্রাতিভাপ্রদশীপ্তি হইয়াছে. তাহার ইতিহাস আজও 'লাখত হয় 
নাই। যখন সে হীতহাস লিখিত হইবে, তখন দুরস্থ দর্শকের দৃন্টিপথে 
যৈমন মার্তশ্ডোদয়াস্তকালে অরণরাগরাঞ্জীত সমচ্চ শৈলাশখরাবলণই পাঁতিত 
হয়, তেমনই দুরস্থ এতিহাসিকের দৃম্টিপথে যে সকল বাঙ্গালশর কীর্তত 
গৌরবোধ্জঞল নাম পাঁতিত হইবে_ তাঁহাঁদগের অন্যতম-_কালণপ্রসন্ন সিংহ । 


শ্রীহেমেন্দরপ্রসাদ ঘোষ 
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প্রথম পরিচ্ছেদ £ বাল্য-জীবন 


উপক্লমণিকা ॥ সভ্যজগতের অন্যান্য দেশের প্রাত দৃষ্টিপাত করুন, অন্যান্য 
দেশের ইতিহাস পাঠ করুন, দৌখতে পাইবেন, পরুকেশ অশীতিপর বৃদ্ধগ্ণণ 
মানবের সুবিশাল কম্মক্ষেত্রের বাভন্ন বিভাগে তরুণ-বয়স-সূলভ। উৎসাহ, 
উদ্যম অধ্যবসায় ও তেজের সাহত তীহাঁদগের জাবনব্লত-উদযাপনে প্রয়াস 
পাইতেছেন। দেখিতে পাইবেন, পুনঃপুনঃ পরাজিত হইয়াও প্রবাঁণ রাজ- 
নশতিক ন্যায়সঙ্গত আধকার পাইবার জন্য ভেরীনিনাদে পুনরায় যুদ্ধঘোষণা 
কাঁরতেছেন, হয় ত বিজয়লাভ কাঁরতেছেন, হয় ত বা সমরগায়ী হইয়াও 
ভবিষ্যধবংশীয়গণের হৃদয়ে এরংপ প্রভাব বিস্তার করিয়া যাইতেছেন যে, অদূর 
ভাঁবষ্যতে পরবন্তাঁদের দ্বারা সেই সকল আঁধকার-লাভের সম্ভাবনা জান্মি- 
তেছে। দোঁখতে পাইবেন, প্রবীণ ধবজ্ঞানক এখনও শিশুসুলভ কৌতূহলের 
সাহত প্রাকৃতিক ঘটনা সূক্ষমতমরূপে পর্যাবেক্ষণ কাঁরতেছেন. বিশেষজ্ঞের 
আঁভজ্ঞতার সাঁহত কার্ধ্য কারণের সম্বন্ধানুসম্ধানে ব্যাপৃত আছেন, হয় ত 
নূতন আঁবচ্কার দ্বারা জগৎকে বিমোহিত কাঁরতেছেন, হয় ত বা আবি- 
স্কারের পূৃব্বেই ইহলোক পাঁরত্যাগ কাঁরতেছেন, কিন্তু পরবন্তর্ঁ যুগের 
মানবগণের হৃদয়ে এরুপ বিজ্ঞানপ্রণীত বিকশিত ও তাঁহাদিগের মধ্যে এরূপ 
্টানবার্তকা প্রজ্জবালত করিয়া যাইতেছেন যে, তাঁহারা কৃতকার্ধতার সাঁহত 
তাহার প্রদার্শত পথের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইতেছেন। দেখিতে পাইবেন, 
প্রবীণ ধম্মবীরগণ, কেহ জন্মভূমিতে, কেহ বা জন্মভূমি পাঁরত্যাগ করিয়া 
নহুদরবত্তর্ঁ প্রদেশে, যবকোঁচত উৎসাহের সহিত পুণাকর্মে প্রুবৃস্ত আছেন, 
সহন্্র সহম্ত্র নরনারীকে নবজীবন প্রদান কাঁরতেছেন. দৌঁখতে পাইবেন, 
প্রবীণ সাহাত্যকগণ শান্তশাল? সাহত্যের সৃষ্টি কাঁরয়া নূতন ভাবে সমাজকে 
অনূপ্রাণত কাঁরতেছেন; নূতন আদর্শ প্রদান কাঁরতেছেন। *দোখতে 
পাইবেন, নবীন যুগের 'শক্ষার্থ'রা এই সকল জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষগণের চরণ- 
প্রান্তে অবাস্থত হইয়া তাঁহাদিগের উপদেশ গ্রহণ করিয়া কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ 
কাঁরতেছেন। এই সকল প্রীতভাশালণ প্রবীণ অভিজ্ঞগণ দেশের জীবনে যে 
ভাব ও কর্মের ধারা প্রবাহত কাঁরয়াছেন, পরবন্তাঁরা সেই শ্রোত অক্ষপ্ন 
রাখিতেছেন: হয় ত বা তাহাতে নৃতন শান্তি প্রদান করিতেছেন। এইর্‌পে 
একের আরব্ধ কার্য; অন্যের বারা সম্পন্ন হইতেছে; যৈ ভাবস্রোতঃ একবার 
প্রবাহত হইয়াছে, তাহা সে পম্টে ও পর্ণ হইয়া যেগবতনী নাতে পারত 
হইতেছে। 
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কিন্তু আমাদিগের এই হতভাগ্য দেশের প্রীতি নেত্রপাত করুন, এই আঁভশপ্ত 
দেশের আধুনিক ইতিহ'স পাঠ করুন; দেখিতে পাইবেন, আমাদিগের দেশে 
শ্রীতিভাশালন ব্যান্তর অভাব নাই। যে বয়সে অন্যান্য দেশে প্রতিভা বিকশিত 
হয় না, যে বয়সে অন্যান্য দেশে কম্মাঁরা কেবলমান্র আভজ্ঞতাসণয়ে ব্যাপৃত 
থাকেন, আমাদগের দেশে সেই বয়সে প্রাতভাশালণ ব্যান্তগণ প্রাতম্ঠার সব্বোচ্চ 
সীমার সমপবর্তর্ণ হইয়াছেন। কিন্ত তাঁহারা প্রতিষ্ঠার দ্রাঘমাচক্র আঁতক্ষম 
কারবার পূব্বেই ইহলোক হইতে অপসত হইয়াছেন। যে সূন্দর উষা ও 
“বমল প্রভাত দেখিয়া, দেশবাসী নধাক্ছের প্রথর কিরণজাল ও সর্য্যাস্তের 
গৌরবময় দৃশ্য দৌখবার আশা কাঁরয়াছিল, তাহাদের সে আশা পূর্ণ হয় নাই: 
আকস্মিক ঘন মেঘের অন্তরালে তাঁহাঁদগের প্রাতিভালোক অদৃশ্য হইয়াছে। 
সিপাহ্-ষুদ্ধ ও নীল-াবপ্রবের সময়ে, দেশের সেই মহাসঞ্কটকালে, দুদ্দদনের 
অন্ধকারে, যাহাঁদগের প্রাতিভালোক, রাজা ও প্রজাকে গন্তব্যপথ নিদ্দেশ 
কারয়া 'দিয়াছল, সেই স্বজাতিবংসল হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, স্বদেশপ্রাণ 
'গারশচল্দ্র ঘোষ ও মনীবী 1কশোরণচাদ মিশরের কথ। স্মরণ করূন। পরবস্তী' 
ধূগের রাজনীতিবিশারদ কৃষ্ধদাস পাল ও সংপাঁণডত নগেন্দ্রনাথ ঘোষের কথা 
»নরণ করুন। চাল্লশ বা পণ্টাশ বংসর আতিক্রম করিতে না কারতেই নিষ্ঠুর 
কালের আহ্হানে তাঁহারা কম্ম'ক্ষেত্র হইতে তিরোহিত হইয়াছেন। বৃদ্ধ দেশ- 
বঈরগণের চরণপ্রান্তে বাঁসয়া অনীভজ্ঞ বালকগণ যে বীরত্বকাহিনী, যে জয়- 
পরাজয়কা1হনন শ্রবণ কাঁরয়া উৎসাহ ও উত্তেজনা লাভ করে, হৃদয়ে আশা ও 
আকাক্ক্ষা পোষণ করে, সমাজদেহে প্রাণপ্রাতজ্ঠার ইচ্ছা করে, আমাঁদগের দেশের 
নব্যযূগের ব্যান্তগণ তাঁহঁদগের নিকট হইতে সে কাহনশ শ্রবণ করিতে পান 
নাই, তাহাঁদগের পারিণত বয়সের আঁভন্দ্রতাপর্ণে উপদেশ গ্রহণ কারবার 
সুযোগ প্রাপ্ত হন নাই; কারণ, পরর্ববন্তর্ঁ আচার্যাগণ বার্ধক্যের বহু 
পৃব্বেই কম্মভাম পারত্যাগ কারয়া গিয়াছেন। নবাযুগের সাধকগণকে 
পুনরায় নূতন কারিয়া অভিজ্ঞতা সণ্টয় করিতে হইয়াছে: পব্ববিন্তর্ঁ যুগের 
মনশীষগণ দেশে যে জাবনম্রোত প্রবাহিত কারয়া গয়াছেন, সে স্রোতের গাঁত 
ইন্হারা অক্ষু্ রাখিতে পারেন নাই; তাঁহাদিগের স্থান ইন্হারা পূর্ণ কাঁরতে 
পারেন নাই। নূতন প্রাতভা নূতন পথ প্রস্তুত করিতেছে । ইহা দেশের 
দুর্ভাগ্য; কারণ, ইহাতে উন্নতির গাতি মন্দভূত হয়। 

যাহাদিগের অমৃতমল্ন জগতবাসীকে সঞ্জশীবনী সুধা প্রদান কাঁরয়াছল, 
যাঁহাদের করধৃত জ্ঞানবার্তকা সহম্্র সহম্্র নরনারীর জীবনপথ আলোকিত 
কারয়াছল, সেই পুণ্যম্লোক কেশবচন্দ্র ও বিবেকানন্দের কথা স্মরণ করুন। 
তাঁহাঁদগের প্রতিভা দেশে যে নবজনীবনের স্টার করিয়াছিল, আমরা কি সেই 
জীবনণশান্ত অক্ষু্ন রাখিবার-সণ্টিত করিবার অবসর পাইয়াছি ঃ যে উদাত্ত- 
“বরে তাঁহাদিগের অমৃতমল্দের প্রথম বাণশ উদীরত হইয়াছল, তাঁহারা কি 
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সেই স্বরে শেষবাণী ঘোষণা কারবার অবকাশ পাইয়াছেন? সফলতার তণর্থে 
উপনীত হইবার পরুক্বেই ক তাঁহারা আমাঁদগ্কে পারত্যা্ করিয়া সাধনো' 
'চত ধামে প্রয়াণ করেন নাই? 


খাঁহার নাটকীয় প্রাতভা ব্গদেশে যুগান্তর আনয়ন কারয়াছিল, সেই, 
পারহাসরাঁসক কবি দীনবন্ধুর রা সিএ করুন। মেঘনাদবধের মহাকবি 
মধুসূদনের কথা স্মরণ করুন । নি হদদ্বার খ্ালয়া “মহপয়সণ মাহমা 
গোহনী মহিলা”র কীর্তন বি সেই দেশাপ্রয় কাব সংরেন্দ্নাথের 
কথা স্মরণ করুন। সপাহীযুদ্ধের ইতিহাস-কার রজননকাল্ত গৃপ্তের কথা 
সমরণ করুন। শ্রীতভাশালশ লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কথা স্মরণ করুন। 
দৈশপ্রেমিক “কবি দ্বিজেন্দ্ুলাল রায়, কালণীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ ও রজনখক্ত 
সেনের কথা স্মরণ করন। অকালে তাহাদিগের জীবন-দীপ নির্বীপ্ত 
হইয়াছে। তাঁহারা যে কথা বাঁলতে আঁসয়াছিলেন, তাহা অকাঁথত র'হয়াছে ; 
যে গান শুনাইতে আসিয়াছলেন, তাহা শেষ না হইতেই তাঁহাদের কণ্ঠ 
নীরব হইয়া গিয়াছে। | 


যে চিরস্মরণীয় মহাত্মার পুণনাম উচ্চারণ কাঁরয়া অদ্য আপনাদিগের 
সম্মুখে উপাস্থিত হইয়াছ, তাহার প্রাতভার ও মহত্তেরও সম্পূর্ণ পারিচয় 
আমরা প্রাপ্ত হই নাই। উনান্রংশ বধ" বয়ঃ্রুমে যান ভবলশলা সংবরণ 
করিয়াছেন, তাঁহার প্রাতিভার সম্পূর্ণ পরিচয় কিরূপে পাইব ৮ কিন্তু যান 
এই অঙ্পকালের মধ্যেই স্বাথ'কে পদদাঁলত করিয়া দেশাহতন্রতে জীবন উৎসর্গ 
কাঁরয়া, সমসামায়ক সমাজের ইংরাজী শিক্ষার প্রভাব আঁতন্রম করিয়া মাতৃ- 
ভাষাকে সমন্ধ কাঁরয়, লঃগ্টপ্রায় 'হন্দু নাট্যকলার পাান্টবিধান কাঁরয়া, 
অজ্ঞানতমসাচ্ছন্ন দেশবাসিগণের মধ্যে শাস্রজ্ঞানের পুনঃপ্রচার কাঁরয়া, তাঁহার 
অনন্যসাধারণ প্রাতিভার: মহত্তের ও দূরদর্শিতার চিরস্থায়ী নিদর্শন রাখিয়া 
গিয়াছেন, ত'হার জাবনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ হইলেও আলোচনার যোগ্য । 


জন্ম ও বংশ-বিবরণ ॥ আমাদগের দেশে মহাত্বাগণের জীবনকথা ীলাঁপ- 
বধ কারবার প্রথা এখনও প্রবার্তত হয় নাই। ইহা বিস্ময়ের বিষয়! আমরা 
প্রাচীন গ্রল্থসাগর মন্থন কাঁরয়া এীতহাসিক তথ্যাদির আবম্কার করিতেছি, 
কৃত্তিবাসের জল্মাদবস 'নরা'পিত করিতোছি, কালিদাসের জল্মস্থান সম্বন্ধে 
আলোচনা ও তক বিতর্ক কারতোঁছ, কখনও বা যুরোপণয় প্রত্বতত্ীবদ গণের 
বহু গবেষণার ফল বাঙ্গালা ভাষায় মৌলিক বাঁলয়া প্রচার করিয়া অজ্ঞ জন- 
সাধারণকে প্রতাঁরত কারতেছি, কখনও বা সেগুীল ফ.ৎকারে উড়াইয়া দিয়া 
তাঁহার্দিগের অপেক্ষা আমাদিগের পাশ্ডিত্যের আধিক্য প্রতিপন্ন কারিয়া আত্ম- 
প্রসাদ লাভ কারিতোছ। কিন্তু আমরা অনেকেই জানি না, আমাদিগের প্িতৃ- 
শিতামহগণ কোন্‌ স্থানে কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। চন্দ্গণ্প্ত 
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বা বিক্রমাদিত্য, অশোক বা কণিচ্কের সময়ে লোকে কিরূপে জীবন যাপন 
কারত, তাহাদিগের কিরূপ সভ্যতা 1ছল, তাহাঁদগের কির্প বিদাবৃদ্ধি 
ছিল, কিরুপ আচার ব্যবহার ছিল, কোন ধর্মে তাহারা 'বশ্বাসবান ছিল, 
সে সকল আমরা জানি বলিয়া গব্্ব কার; কিন্তু আমাদগের পিতৃাপিতামহা- 
গণ কিরুপে কালযাপন করিতেন, তাঁহাদিগের সময়ে সমাজের কিরূপ অবস্থা 
ছিল. সে সকল কথা আমরা জানি না, জানিবার প্রয়োজনও বোধ কার না। 


মহাত্মা কালীপ্রসন্নের জল্ম বা মৃতাশদবসও বঙ্গসাহিত্যের কোনও ইতি- 
হাস লেখক কর্তৃক 'লাপবদ্ধ হয় নাই, তাহা জানবার জন্য কেহ কখনও 
চেষ্টা করেন নাই। প.রাতন সংবাদপন্াদ হইতে অবগত হওয়া যায় যে, 
কালণপ্রসত্ ১৮৭০ খনম্টাব্দে উর্নীত্রংশ বর্ষ বয়সে দেহত্যাগ করেন। 
সুতরাং ১৮৪১ খ্যীজ্টাব্দে * তান জন্মগ্রহণ করেন এরূপ অনুমান অসঙ্গত 
নহে। 


কালশপ্রসম্ন সিংহ মতি সম্দ্রান্ত ও উচ্চ বংশে জন্মগ্রহণ কারয়লাছিলেন। 
তাঁহার প্রাঁপতামহ শান্তিরাম সিংহ স্যার টমাস রমবোল্ড ও মিম্টার মিডল-- 
টনের অধীনে মুরশিদাবাদ ও পাটনার দেওয়ানী কাঁরয়া প্রভূত অথ সণয় 
করিয়াছিলেন। ডীঁড়ব্যায় তাঁহার বিস্তৃত জমীদারী ছিল। যোড়াসাঁকোর 
গসংহমহাশয়গণ কলিক।তার হল্দুসমাজে আঁতি উচ্চ স্থান আঁধকৃত কাঁরয়া- 
ছলেন। শান্তির |নভ্ঠাবান 'হন্দু ছিলেন, এবং আঁধকাংশ সময় ধর্ম 
কম্মে নিরত থাঁকতেন। *কাশীধামে ইনি একটি শিবমল্দিরও প্রতিষ্ঠিত 
কারয়াছিলেন। 


শান্তিরামের দুই পত্র প্রাণকৃষ ও জয়কৃষ। জয়কৃষণ হন্দু-কলেজ- 
সংস্থাপনের অন্যতম উদ্যোগ ও উহার অন্যতম ডাইরেক্টর ছিলেন। জয়- 
কুষ্ধের একমান্র প্র নন্দলালই কালাঁপ্রসন্ন সিংহের জন্মদাতা । 

নল্দলাল ('সাতু সিংহ" নামে সুপরিচিত) আতি অল্প বয়সেই ইহলোক 
পারত্যাগ করেন। ছোট আদালতের তংকালশন অন্যতম 'বিচারক স্বনামধন্য 
ইরচন্দ্র ঘোষ মহাশয় নন্দলাল বাবুর বিষয়াদর তন্বাবধায়ক ও বালক কালণ- 
প্রসম্নের আঁভভাবক নিযুস্ত হন। ইহার তত্বাবধানে কালণপ্রসম্ের পোন্রক 
সম্পাত্তর যথেষ্ট উন্নাত হইয়াছিল। 

বাজ্য-জশবন বিবাহ ॥ বাল্যকালে কালণপ্রসম্ন বাঙ্গালা, ইংরাজী ও 
সংস্কৃত, এই তিন ভাষায় শিল্গন প্রাপ্ধ হইয়াছিলেন। ইনি যখন হিন্দু 
কলেজের ছান্ন, তখন ইহার বিবাহ হয়। তখন তাঁহার বয়ঃরুম ভ্রয়োদশবর্ষ 


* আচার্য্য কৃষ্ণকমল৷ ভট্টাচার্য্য “পুরাতন প্রসঙ্গে বালয়াছেন, “বোধ হয় আমি 
তাঁহার সমবয়স্ক ছিলাম।" আচার্য কৃফষকমল ১৮৪০ খষ্টান্দে জল্মগ্রহণ করেন। 


& 


মাত; কারণ, “সংবাদ-প্রভাকরে”* দেখ। যায়, ১৮৫৪ খ্যশম্টাব্দে এই ঘটনা 
সংসাধিত হইয়াছিল। 'প্রভাকর” লিখিয়াছলেন;_ 

“আগামী দিবসে মৃত বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয়ের পুন শ্রীমান: বাবু 
কালীপ্রসন্ন সিংহের শুভ বিবাহ বাগবাজার 'নবাসী 'মম্টভাষী সাদ্বিদ্বান 
শ্রাঃত রায় লোকনাথ বস বাহাদুরের কন্যার সাহত নিব্বাহ হইবেক। এই 
শুভকােযাপলক্ষে ?সংহবাবাদিগের ভবনে কয়েক দিন ব্যাপিয়া নাচ হইতেছে। 
গত বুধবার রজনীতে এতদ্দেশীয় ব্যান্তদগের ও বৃহস্পাঁতবার রজনীতে 
সাহেব ও 'বাবাদগের মজালিস হইয়াছিল, তাহাতে িলক্ষণ আমোদ প্রমোদ 
হইয়াছে । নন্দলালবাব;র বিষয়রক্ষক শ্রীধূত ব্বু হরচন্দ্ু ঘোষ আত সূনিয়মে 
বিবাহ সম্বন্ধীয় কার্যা 'নধ্বাহ কারতেছেন; ব্রাহ্মণ পণ্ডিতাদগকে পন্ত 
দেওয়া হইয়াছে, সামাঁজক বদায় ঘড়া, থাল, ব্ত্, শঙ্খ, রোপ্য 'নাম্মিত 
লোহা বাহির হইয়াহে। আহা! বাবু নন্দলাল সিংহ মহাশয় জীবিত থাকিলে 
এই বিবাহে [তিনি অকাতরে অর্থব্যয় কারতেন। এইক্ষণে আমাদিগের সেই 
বিলাপ করা বফল মান্র, পরমেশ্বর সমীপে. প্রার্থনা কার, তান কাল প্রসন্ন 
বাবুকে দীর্ঘায়ু ও পরম সুখে রক্ষা করুন।» 

বিবাহের কয়েক বংসরের মধ্যেই কালণপ্রসন্নের বালিকা পত্নী লোকান্ত- 
রত হন। কিছ্‌কাল পরে ক৷ল্শপ্রসন্ন রাজা প্রসন্ননারায়ণ দেবের দৌঁহন্রীকে 
€চন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের এক কন্যা; বিবাহ করেন। কালপপ্রসন্বের "দ্বতীয়া 
পত্রী এখনও জাবিতা মাছেন। 

১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দে ফষাড়শবর্য বয়ঃক্রমের সময় কালীপ্রসন্ন বিদ্যালয় পাঁর- 
ত্যাগ করেন। 

বাল্যকালে কালপপ্রসন্ন অত্যন্ত চণ্ল ছিলেন। পুরাতন “সোমপ্রকাশে” 
তাঁহার ছান্রজীবনের একটি কৌতুকপ্রদ গল্প প্রকাশিত হইয়াছল। আমরা 
শানম্নে তাহা উদ্ধৃত করতেছি £-- 

“কালনপ্রসন্নের বালাকালাবধি আতিশয় চতুরতা ছিল। পাঁরহাস আতশয় 
ভালবাসিতেন। যেখানে মারামারি ও তামাসা, সেইখানেই "তান অগ্নে 
উপাস্থত হইতেন। তাহার এক জন শিক্ষক বলেন, এক 'দবস তিনি অন্য 
অন্য ছাত্রের সাহত বাহদরশ্যমান প্রগাঢ আভনিবেশ সহকারে শিক্ষকের 
উপদেশ শ্রবণ করিতেছেন, এমত সময়ে হঠাৎ পাম্বীস্থত এক বালকের 
মস্তকে চপেটাঘাত কাঁরলেন। শিক্ষকের নিকটে অভিযোগ হইলে কালী- 
প্রসন্ন কাল্পনিক গম্ভীর ভাবে বাঁলঙ্পেন, “মহাশয়! আম জাতিতে সিংহ, 
জাতীয় স্বভাব ত্যাগ করিতে না পাঁরয়া একে আজ মারিয়াছি।” 

' এই চাণল্য-নিবন্ধনই তিনি বিদ্যালয়ে তাদূশ উন্নাতিলাভ করিতে পরেন 
নাই। - | 


* 'সংবাদ-প্রভাকর', ২১শে শ্রাবণ, শক ১৭৭৬, ৪ঠা আগস্ট, ১৮৫৪ খ-নজ্টাব্দ॥ 


৬, 


দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ £ বিদ্যোৎসাহিনী সভা ও 
হন্দুনাট্যকলায় অন:রাগ পু 


বঙগভাষানচরাগ ॥ যাঁদও বিদ্যালয়ে ত।হার প্রাতভার কোন বিশেষ 
নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, য়ুরোপীয় গৃহশিক্ষক মিম্টার কার পোর্রকের 
যবে তিনি এই বয়সেই ইংরাজী ভাষায় যথে্ট আঁধকার লাভ কাঁরয়াছিলেন। 
বদ্যালয়-পাঁরত্যাগের পরে তিনি বাটীতে উপযুস্ত পাঁণ্ডিতের ণনকট বাঙ্গালা 
ও সংস্কৃত সাহিত্য পাঠ করেন। সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় তাহার অসামান্য 
অনুরাগ ছিল। যখন তাঁহার সতীশর্থগণ হ্যাট কোট পাঁরধান কারিয়া বঙগ- 
ভাষাজ্ঞানহীনতা গব্বের সাঁহত হ্ঘাষণা কাঁরতেন এবং স্বালাখত অথবা 
অপরের লাখত ইংরাজী" প্রবন্ধ বা বন্তৃতাঁদি প্রকাশ্য সভাসাঁমাতিতে পাঠ 
করিয়া শ্রোতৃবৃন্দের করতালি লাভ করিয়া আত্মপ্রসাদ অনভব কাঁরতেন সেই 
সময় কালীপ্রসন্ন সিংহ এই বিদেশীর অন,করণকে ঘণা কারিতে শাখিয়া- 
ছিলেন, মোটা চাদর ও চটী জ্‌তা পারয়া ধিদ্যাসাগর এবং অক্ষয়কুমার দত্তের 
নায় দীনা বঙ্গভাষাকে 'অনুপম অলঙ্কারে বিভূষিতা' কাঁরতে চেম্টা পাইয়া- 
ছিলেন। কালণপ্রসনের এই অসামান্য বঙ্গভাধানুরাগের কারণানুসন্ধান 
কারতে গেলে তাহার বালা-জীবনের উপর তাহার মাতার ও 'পিতামহীর 
প্রভাব লক্ষিত হয়। “হুতোম প্যাচার নকা"য় কালণপ্রসম্ন তাঁহার স্বভাব- 
?সদ্ধ সরলতা ও পরিহাস-রাঁসকতার সাঁহত তাহার বাল্যস্মৃতি এইর্‌পে 
লিপিবদ্ধ কাঁরয়াছেন ৫ 

খালাস্মৃতি ॥ “ছেলেবেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গালা ভষার উপর 
বিলক্ষণ ভন্তি ছিল. শৈখবারও আননিচ্ছা ছিল না। আমরা পৃব্বেই বলেছি যে. 
আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমোবার পূর্বে নানাপ্রকার উপকথা কইতেন। 
কাবকঙ্কণ, কীত্তবাস ও কাশীরামের পয়ার আওড়াতেন। আমরাও সৈই- 
গুল মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়তে ও মার কাছে আওড়াতেম-মা শুনে বড় 
খুসী হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফি পয়ার পিছ? 
একটণ করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; আঁধিক মিন্টি খেলে তোলা হতে হয়, 
ছেলে বেলা আমাদের এ সংস্কার ছিল: সুতরাং কছু আমরা আপনারা 
খেতুম, কিছু কাগ ও পায়রাদের জন্যে ছাদে ছড়িয়ে দিতুম! আর আমাদের 
ম.জ্জযরী বলে দাব্ব একটা শাদা বেড়াল ছিল (আহা! কাল সকালে সেটা 
মরে গ্যাছে-_বাচ্চাও নাই) বাক সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে 
আমাদের একজন পণ্ডিত ছিলেন, তান আমাদের লেখা পড়া শেখাবার জন্যে 


৭ 


বড় পাঁরশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মৃস্ধবোধ পার হলেম, মাঘের 
দুই পাত ও রঘ,ুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাঠামোর সূত্র হলো; টিকা 
ফোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তন্ক কর্তে যাই ছোঁড়া- 
গোচের এ রকম বেয়াড়া বেশ দেখতে পেলেই তরে হারিয়ে 'টিকী কেটে নিই; 
কাগজে প্রস্তাব 'লাঁখ- পয়ার লিখতে চেস্টা কার ও অন্যের লেখা প্রস্তাব 
থেকে চুর করে আপনার বলে অহঙ্কার কাঁর-_ সংস্কৃত কলেজ থেকে দরে 
থেকেও কলমে আমরাও ঠিক একজন সংস্কৃত কলেজের ছোকরা হয়ে পড়লেম; 
গোরবলাভেচ্ছা 'হন্দ:কুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উচু হয়ে উঠলো- 
কখন বোধ হতে লাগলো, কিছুদিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো 
(ওঃ গ্রীবি্ু কালিদাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না। তবে 'ব্িটনের 
বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গারবের ছেলে ছিলেন, সেট বড় 
 অসঙ্ঞত হয়)। রামমোহন রায় 2 হাঁ একাঁদন রামমোহন রায় হওয়া যায় 
কিন্তু বিলেতে মন্তে পারবো না। 

“কমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ নে চিনবে, সৈই চেস্টাই বলবতণ 
হলো; তারি সার্থকতার জন্য আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজলেম- গ্রন্থকার হয়ে 
পড়লেম- সম্পাদক হতে ইচ্ছ? হলো-সভা কল্লেম_ ব্রা হালেম--তত্ববোধনশ 
সভায় যাই-বিধবা বিয়ের দলাদলি কারও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশবরচন্দ্ 
বদ্যানাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রভাতি বিখ্যাত দলের লোকে- 
দের উপাসনা কার আন্তরিক ইচ্ছে যে, লোকে জানুক যে, আমরাও এ 
দলের একজন ছোটখাট কেন্ট বিষ্টুর মধ্যে ।” 

বাল্যজীবনেম্ন রুচি ও আকাক্ক্ষা ॥ এই বাল্স্মৃতি পাঠ করিবার সময়ে 
পাঠকগণকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ কার যে, উহাকে সঠিক ইতিহাসের বা 
আত্মচারতের হিসাবে ধাঁরলে চাঁলবে না। টিক কাটা প্রভাত অম.লক গল্পের 
উপর বিশবাস স্থাপন করিয়া সহস্র সহস্র পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষক ও আশ্রয়- 
স্থল কালণপ্রসম্ের ”মতির অবমাননা কাঁরবেন না।* 'হুতোমে'র জ্যাঠামো- 
গুল পারবজ্জন করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহাতেই কালীপ্রসম্বের 
বালায-জীবনের রুচি, আকাজ্জ্া ও আশার কথা স্পম্টভাবে শ্রবণ করুন। 
চদখখুন, কোন কোন মহাপ্রুষকে তান জীবনের আদর্শ রূপে প্রীতিষ্ঠিত 


* 'অর্থ/- সম্পাদক শ্রীষৃন্ত অমূল্যচরণ সেন 'দাখয়াছেন £-“একটা জনশ্রুতি 
আছে যে, কালীপ্রসম্ন অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টাকি কাটিয়া 'দিয়াছিলেন। লোকম:খে 
এখনও আমরা শ্নিতে পাই, টাকা দিয়া কালণপ্রসন্ন বাহ্ধণ পাঁণ্ডতাঁদগকে বশীভূত 
কাঁরয়া তাঁহাদিগের 'টাক কয় কারতেন, পরে এঁগ্যাল কাটিয়া লইয়া আলমারিতে 
সাজাইয়া রাখিতেন; কাহার টিকি কত মূল্যে ক্রীত, তাহাও এক টুকরা কাগজে 
নিখিত হইয়া এ টিকির সঙ্গেই সংলগ্ন থ।কিত। এই ঘটনা যে মিথ্যা, তাহা আমরা 
জানিতে পাঁরয়াছ। কিন্তু তাহা হইলে ক হয়, এই জনশ্রাত এতই প্রবল হইয়া 


৮ 


করিয়াছিলেন। কালিদাস, জনসন, বা রামমোহন রায়, দেবেন্দুনাথ ঠাকুর, 
ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত বা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের দলে প্রবেশ ফাঁর- 
বার ক্ষমতা সকলের নাই; কিন্তু যে বালকের হৃদয়ে ই'হাদিগের সমকক্ষ 
হইবার প্রবল" আকাঙ্ক্ষা জন্মে, ষে বালকের হৃদয়ে এই সকল মহানুভবগণের 
সমান গৌরব লাভ কারবার ইচ্ছা “হন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বত থেকেও উপ্চু 
হয়ে উঠে,” সে বালক সকল দেশের সকল সময়ের বালক সমাজের আদর্শ- 
স্থানীয় কি না, বিচার করুন। উচ্চাকাজ্ক্া দোষের নহে-_আকাঙ্কষাই মানুষকে 
উচ্চ করে, নিরাশাই অধ্পতম ও মৃত্যুর লক্ষণ। কবে আমাঁদগের দেশে 
প্রত্যেক বালকের হৃদয়ে রামমোহন রায় ও বিদ্যাসাগরের দলে প্রবেশ কারবার 
আন্তরিক আকাঙ্ক্ষা জ্মিবেঃ কবে তাহাদিগের সমান শৌরবলাভের ইচ্ছা 
হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্বতের উচ্চতাকেও পরাস্ত করিবে? কবে আমা- 
দিগের দেশে গৃহে গৃহে কালীপ্রসম্নের ন্যায় “ভণ্ড বিদ্যোৎসাহ”” মাতৃভাষার 
উল্নাত-সাধনকল্পে সর্বস্ব পণ কাঁরবেনঃ কবে কালনপ্রসম্নের ন্যায় “ভণ্ড” 
সমাজ-সংস্কারক 'হন্দুশাস্তজ্ঞানপ্রচার দ্বারা অন্রতা ও কুসংস্কারের দড়- 
নিগঢ়বদ্ধ সমাজকে মুনন্ত করিবার প্রয়াস পাইবেন ? 

বাল্য-রচনা ॥ কালীপ্রসন্ন সিংহের প্রথম বাঙ্গালা প্রবন্ধাবলশী এক্ষণে 
দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। যে সময়ে কালণপ্রসম্নের সমসামায়ক কোনও কোনও 
তরুণ লেখক “অনোর লেখা প্রস্তাব হইতে চুরী করিয়া” আপনার লেখা 
প্রস্তাব বলিয়া অহঙ্কার করিতেন, সেই সময়ে ভণ্ডামী ও কপটতার চিরশত্রু 
কালীপ্রসন্ন কোন: শীন্তমান পুরুষের সৃষ্টি হইতে ভাবরাশ চুরী কাঁরয়া- 
ছিলেন, সে কৌতূহল চাঁরতার্থ কারবার উপায় নাই। তবে তাঁহার যে সকল 
. বলনা আমরা দোখিয়াছ, তাহা হইতে ইহা নিঃসঙ্কোচে বলা যায় যে, তিনি 


উঠয়াঁছল যে. কলিকাতায় তান “টিকি কাট? জাখদার” আখ্যা লাঙ কারিয়াছিলেন। 
বাস্তবিক সে সময় "টিক কাটা জাঁমদার” বলিলে লোকে উহাকেই বাঝত। যাহা 
হউক. এই আখ্যার মূলে যে কতকটা সতা না ছিল, এমন কথাও আমরা বাঁলতে 
পার না। ব্যাপারটা এইরূপ ঘটয়াছিল! একবার কালীপ্রসশ্লের বাটীতে কোন 
ব্রতোপলক্ষে এক ব্রাহ্মণবে, একটা গাভীদান করা হইয়াছিল। ব্রাদ্ষণ গাভী লইয়া 
যাইতে যাইতে পথেই উহা কসাইকে বিবুয় করে। ঘটনা কালীপ্রসম্নের গোচরীভূত 
হইলে' তিনি সেই ব্রাহ্মণকে বাটণীতে ডাকিয়া আনেন -এবং স্বহস্তে তাহার টাকি 
কাটিয়া লয়েন। এই' ঘটনাই ক্লমশঃ আঁতরাঁঞ্জত হইয়া এইর্প জনশ্রাততে পাঁরণত 
হয় যে. কালীপ্রসন্ন ব্রাহ্মণ পাঁণ্ডিতের টাক কাঁটয়া থাকেন। কল্তুতঃ তান যে 
এইর্প এক জন নীচাশয় ব্রাহ্মণের শিখা কর্তন কাঁরয়াছলেন বাঁলয়াই, সকল 
রন্মণ পাঁশ্ডতের উপর শ্রদ্ধাহীন ছিলেন, এইরূপ কখনই সম্ভবপর নহে। পক্ষাল্তরে, 
প্রকৃত ব্ান্মণপাণ্ডিতগণকে যে তিন অতি ভন্তি করতেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই।” 
-অর্ঘ, অগ্রহায়ণ, ১৩১৮। 


২৯ 


প্লিকীতির চির-উন্মদন্ত ভাণ্ডার হইতে মহার্ঘ রতরসমূহ আহরণ কারয়া নিজস্ব 
বলিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেগ্যালতে যে স্বাভাবকতার চিহ্ন সুস্পস্ট- 
তাবে আঁঙ্কত আছে, স্ইে নিদর্শন দেখিয়াই এই চতুরপ্রকৃতি ভাণ্ডার-লুষ্ন- 
শারীকে ধরা যায়! 

ডোঁবিড্‌ হেয়ারের বাৎসারক স্মাঁত-সভা |. প্বগী্য় প্যারচাঁদ মিলত 
প্রণীত ডেবিড হেয়ারের ইংরাজী জীবনচরিতে দূষ্ট হয় যে, তদীয় কানিষ্ঠ 
ভ্রাতা প্রাসদ্ধ দেশনায়ক িশোরণীচাঁদ ?মত্র হেয়ারের স্মৃতপ্জার নামত্ত যে 
বাৎসরিক স্মৃতিসভার প্রবর্তন করেন, তাহাতে কালণপ্রসমের যথেষ্ট সহ 
যোগিতা ছিল। বহুবংসর ফালীপ্রসম্নের বাটীতেই এই স্মৃতিসভাসমূহের 
আঁধবেশন হইয়াছে। এই বাৎসারক সভাসমূহে শাক্ষত ব্যান্তগণ কর্তৃক 
ভারতবাসণদিগের মানসিক বা নৈতিক উন্নতিসম্বন্ধীয় প্রবন্ধাদ পঠিত হইত। 
এই সকল প্রবন্ধাঁদ প্রায় ইংরাজী ভাষাতেই রাঁচত হইত। স্বগাঁয় অক্ষয়- 
কুমার দত্ত এই সভায় সর্থ্বপ্রথমে বাঙ্গালা ভাষায় লাখত প্রবন্ধ পাঠ করিয়া 
[কিশোরাচাঁদ 'মন্র গ্রভীতি ইংরাজীশাক্ষিত বান্তগণের প্রশংসা লাভ করেন। 
কালণপ্রসম্ন সংহও এই সভায় বঙ্গভাষায় লাখত অনেকগণাল মনোহর প্রস্তাব 
পাঠ করেন। 

নিম্নে সেইগ-ীলির একটি তালিকা প্রদত্ত হইল £- 


১৮৫৬ খযীষ্ঞান্দে ১লাজ্‌ন দিবসে বাঙ্গালা ভাষায় একটি নন্ত তা। 


১৮৫৭ ॥  "বাংগালা ভাষার অন[শশীলন” সম্বন্ধে বস্তুতা। 
১৮৫১৯ ২ « ॥ শবাগালা নাটক" সম্বন্ধে বন্তুতা। 

১৮৬১ রঃ ॥ বাঙ্গালা ভাষায় একট বন্তৃতা। 

১৮৬৩ ৪ « বাঙ্গালাব কীষ সম্বন্ধীয় অবস্থা ও 


কীষ-প্রদর্শন বিষয়ে একটি প্রবন্ধ । 

খের বিষয়, এই প্রবন্ধগ্লি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। 

বিদ্যোৎসাহিনী সভা ॥ কবে কালীপ্রসন্ন “বদ্যোংসাহী সাজিয়াছলেন” 
কবে তৎকর্তৃক তদীয় গহে বিদ্যোৎসাঁহনশ সভা প্রাতিষ্ঠিত হয় তাহা ঠিক 
জানা যায় না। ১৮৫৫ খ্যীল্টাব্দে ইহা স্থাপিত হয় এর.প অনুমান কারবার 
মথেম্ট কারণ আছে, “কৃঞ্ণদাস পাল, আচার্য কৃ্কমল ভট্টাচায , স্প্যারশীচাঁদ মিন, 
'রাধানাথ শিকদার প্রভৃতি পণ্ডিতগণ এই সভায় প্রবন্ধাদ পাঠ করিতেন। 
কালপপ্রসম্ন 'সংহও এই সভায় কয়েকটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। 'কল্তু এই 
প্রবন্ধগলিও এক্ষণে দুম্প্রাপ্য হইয়াছে। 

বিদ্যোংসাহিনণ [থিয়েটার । [হন্দ;নাট্যকলার প্‌ন্ঠিসাধন ॥ কালশপ্রসম্ন ও 
বদ্যোৎসাহিনশ সভার অন্যান্য সভ্যগণ কর্তৃকই বাঙ্গালার 'হিন্দুনাট্যাবদ্যার 
পৃনরালোচনা আরব্ধ হয়। নত্য বটে, ১৮৫৭ খ্যীস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে 
সিমলা নিবাসী “আশুতোষ দেবের বাটীঁতে বাঙ্গালার প্রথম রঙ্গমণ "নাম্সত 
ও শকুন্তলা' অভিনশত হয়: কিন্তু অভিনয়-নৈপুণোর অভাবে এই অনুষ্ঠান 
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সাফল্য লাভ করিতে পারে নাই। এক জন প্রত্যক্ষদশ* 'লাঁখয়া 'গিয়াছেন ৪. 

“1179 70910011021)56 ০01 19880111919 ৪ 91012 ৬25, 1)0/6%৩1১ &. 
1911016. 11015 15 100 10 ০6 ৬/01709160 2) 101 98108110919, 0910 &, 
177195161101609 01 0181081010 8301009, 1200169 ৬61580119 2130 00119)017111816 
18101) 101 105 1601690176801017, 18161% (0 0911161 ৬1101) 10 01015 0001117,৮ 

'বেণশসংহারে'র আনম ॥ এই বংসর (১৮৫৭ খাীম্টাব্দে) ৯ই এীপ্রল 
দিবসে কালী প্রসন্ন ও তীহার 'বদ্োৎসাঁহনী সভার সভ্যগণের চেষ্টায় কালী- 
প্রসন্নের "ভবনে বিদ্যোংসাঁহনী থিয়েটার প্রাতাষ্ঠত ও বেণীসংহার নাটকাঁ 
আঁভনীত হয়। বহু সম্ভ্রান্ত ইংরাজ ও দেশীয় ব্যাস্ত আভনয়স্থলে উপাস্থত 
ছিলেন এবং একবাক্যে এই প্রশংসনীয় উদ্যমের যথোচিত স্খ্যাতি করেন। 
উত্ত নাটকে সঙ্গীতের অভাব ছিল। সকলে একবাক্যে প্রশংসা কারলেও এই 
আঁভনয় কালপপ্রসম্নের উচ্চ আদর্শের অনুযায়ী হয় নাই। আঁভিনয়োপযোগী 
উত্তম নাটকের অভাব সন্দর্শন কাঁরয়া কালনপ্রসম্ন স্বয়ং একখান নাটক প্রণয়ন 
কারবার সংকল্প করিলেন। 

বিক্রমোব্বশী নাটক! আত অজ্পকালের মধ্যেই (৯৮৫৭ খ:শম্টাব্দের 
সেপ্টেম্বর মাসে) কালনপ্রসম্নের শবক্লমোব্বশিন' প্রকাশিত হইল। প.স্তকা- 
খানি বঙ্গসাহত্যানুরাগণী বর্ধমানাধপতি মহাতাপ চন্দের নামে উৎসন্ট 
হইয়াছিল। উৎসর্গ পন্ুটণী এইরূপ 8 
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1115 11101106655 
17013 1/৮744117 0 800৬4, 


1119 ৬/01 15 1709 19919001011 ৫০৫10894 
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* কশোরঈচাঁদ চ্রি--€910068 6৬15৬ 1873---41000া1] 1111001 
012179, শীর্ষক প্রবন্ধ দুষ্টব্য। 
1 শ্রীষুত্ত অমূল্যচরণ সেন সন ১৩১৮ সালের 'অর্ঘে লিখিয়াছেন যে, কাল- 
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পুস্তকখান এত সমন্দর হইয়াছিল যে, অনেকেই বি*বান করিতে পারেন 
নাই যে, উহা যোড়শবর্ষবয়স্ক বালক কালীপ্রসম্নের রাঁচিত। 'ইংলিশম্যানে' 
মিলন উহা পণ্ডিত দীননাথ শম্মার 
“হন্দু পোষ্টিয়টে' উহার প্রাতবাদে সম্পাদক লাখিলেন যে, পাঁণ্ডত 
জি পপ 
কাঁরতেছেন। এক্ষণে এই পুদ্তকখানিও দংজ্প্রাপ্য হইয়াছে; “কিন্তু সে সময়ে 
ইহা অল্প আদর প্রাপ্ত হয় নাই। সংগ্রাসম্ধ পণ্ডিত ডান্তার রাজেন্দ্লাল মিতু 
দদ্পাদিত "ববিধার্থ-সংগ্রহে' কালপ্রসম্ের শীবকুমোব্ধ্শীর যে সমালোচনা 
প্রকাঁশত হইয়াছিল, তাহা কৌতূহলী পাঠকবর্গের অবগাঁতির নিমিত্ত নিচ্নে 
উদ্ধৃত হইল £__ 
পবেণসংহার নাটকের অভিনয়ে যে প্রশংসা পাইয়াছিলেন তাহাতে 
উত্তোজত হইয়া শ্রীযুক্ত বাবু কালীপ্রসম্ন সিংহ স্বয়ং নাটক রচনায় প্রবৃত্ত 
হন, এবং সেই উদ্যমের ফলস্বরূপ আমরা বিক্রমোব্বশ৯* নাটকের গৌড়ীয়া- 
ননবাদ প্রাপ্ত হইয়াছি। প্রশংসিত বাবুর বয়ঃক্লম ১৭ বৎসরের আঁধক হইবেক 
না। এ কালে বালকেরা বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে; গ্রম্থরচনায় 
কেহই পারগ বা উদ্যত হয় না; কিন্তু ডাল্লীখত বাবু এ কাল মধ্যে নানা 
গ্রল্থ সামায়ক পন্তু ও বন্তুতা রচনা, করিয়া স্বদেশীয়াঁদগের নিকট প্রশংসা 


প্রসন্ন 'বেণীসংহার নাটক সংস্কৃত হইতে অনুবাদ করিয়াছলেন। কালীপ্রসম্র যে 
কখনও সংস্কৃত হইতে বেণীসংহার বাঙ্গালায় অনুবাদ কাঁরয়াছিলেন এর্প প্রমাণ 
আমরা পাই নাই। বোধ হয়, কালীপ্রসন্নের বাটীতে বেণীসংহারের অভিনয্ই এইরূপ 
অনুমানের কারণ। বঙ্গসাহত্যের ইতিহাস-পাঠকমান্ই অবগ্গত আছেন' যে, এ সময়ে 
'নাটুকে নারাণ' বা পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্কবন্ধ মহাশয় বেণীসংহারের একাঁট অনুবাদ 
প্রকাশ করেন। ১৭৭৯ শকাবন্দের শবাবিধার্থ-সংগ্রহে' প্রকাশিত উত্ত পজ্তকের 
সমালোচনা হইতে, নিচ্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে. রামনারায়ণের 
বেণীসংহারই কালীপ্রসন্নের বাটীতে আভিনীত হইয়াছল--“কয়েক মাস হইল শ্্রীত 
বাব, শ্ত্রীক্ক সিংহ মহাশয়ের সদনে শ্রীযূত বাব কালপ্রসন্ন সিংহের সাতিশয প্র 
প্রস্তাবিত অনুবাদ গ্রন্ধের আভিনয় হইয়াছিল; তদ্দর্শনে সহ্‌দ্রয় মহাশয়েরা যে 
প্রকার পারতৃপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাতে নিশ্চিত বোধ হইয়াছল যে পাঁণ্ডতবরের 
অনূধাদ ও নটাদগের নাট্যাক্রয়া কোনমতে দূষণীয় হয় নাই; সকলেই আপন আপন 
প্রত পূর্ণরূপে সফল করত দর্শক ও পাঠক উভয়েরই প্রশংসাভাজন হইয়াছেন ।” 
কালীপ্রসল স্বয়ং তাঁহার শবরুমোব্বশী নাটকের বিজ্ঞাপনে লিখিয়াছেন ষে প্রথমতঃ 
বিদ্যোংসাহিনী রঙ্গভূমিতে ভটুনারায়ণ প্রণীত বেণীসংহার নাটকের শ্ররীষন্ত রাম- 
নারায়ণ ভট্টাচার্য্য কৃত বাঙ্গালা অনুবাদের আঁভনয় হয়'। 

* গ্রল্থের পূর্ণনাম “বক্মোব্বশী ভ্রোটক। কালিদাস প্রণীত। শ্রীকালীপ্রসন্ন 
সিংহ কর্তৃক অনুবাদিত। তত্ববোধিনী প্রেশ ১৯৪১ সংবং 1" 
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প্রাপ্ত হইয়াছেন।* ভরসা কার, সংপথাবলম্বন পর্র্থক সত্য ও সদগৃণের 
আশ্রয়ে তাঁহার রচনাক্ষমতা দিন 'দিন বদ্ধমানা হইবে, তথা তাহার বিদ্যান্‌- 
র্াগিতা বঙ্জাদেশীয় ধনাঢ্য সল্তানাঁদগের সদশ্গুণোত্তেজক হইবে। পূব্ে 
প্রস্তাবিত গ্রন্থের কিয়দংশ পূর্ণচন্দ্রোদয় পত্রে প্রকাটিত হইয়াছল; এইক্ষণে 
বিদ্যোৎসাহনী সভার রঙ্গভূমিতে আভনীত হইবার নামত্ত সমদ্দায় একন্রিত 
হইয়া প্রকাশিত হইয্লাছে। গ্রল্থাভাষে পৃৰ্বপ্রকটনের কোন উদ্দেশ নাই; 
বোধ হয় বাবুর নাট্যরচনা সব্বসাধারণ কি প্রকারে গ্রাহ্য করেন এই নিরূপণার্থে 
তিনি স্বয়ংই তাহা মুদ্রত করাইয়া থাঁকবেন। রচনাচাতুর্যা দৃষ্টে প্রতাঁত 
হইতেছে যে ইদানীন্তনের বিষয়ণ গ্রল্থকারাঁদগের ন্যায় প্রশধাসত সিংহ মহাশয় 
ভট্রাচার্যাঁদগের সাহাষ্য গ্রহণ করেন নাই; যেহেতু ইহাতে নস্যের গন্ধ মানু 
বোধ হয় না। বিক্মোব্বশখ নাটক মহাকাঁব কালিদাস প্রণীত। ইহাতে 
চন্দ্রবংশীয় পুরূরবাঃ রাজার সহিত উব্বশী নাম্নণী অপ্সরার প্রেমানুবন্ধ 
বিবৃত আছে।” 

বিক্রমোব্বশশর আঁভিনয় ॥ ১৮৫৭ খীঝ্টাব্দে নভেম্বর মাসে মহা- 
সমারোহে 1বদ্যোৎসাহিনশ থিয়েটারের রঙ্গমণ্ডে কালশপ্রসম্বের পবক্রমোব্বশ? 
নঘোটক' আঁভননত হয়। কালীপ্রসম্ন স্বয়ং এই আঁভনয়ে রাজা পুরূরবার 
ভুমিকা গ্রহণ কাঁরয়াছলেন। অনেক প্রাসদ্ধ ব্যন্তি এই আঁভনয়ে যোগদান 
কাঁরয়াছলেন। “উমেশচন্দ্র বদ্দ্োপাধায় (পরে ৬. 0. 73000161059 
নামে সৃপাঁরচিত) একাঁট ভূঁমকা গ্রহণ কাঁরয়াঁছলেন। পাইকপাড়ার রাজ- 
ভ্রাতিদ্বয় কর্তৃক বেলগাছিয়া 1থয়েটারের প্রাতিষ্ঞার পর্বে এ দেশে আভনয় 
ব্যাপারে এরূপ সমারোহ কখনই দম্ট হয় নাই। কলিকাতার প্রায় সমস্ত 
সম্ভ্রান্ত যুরোপায় ও দেশীয় বাান্তগণ আঁভনয়স্থলে উপাস্থত ছিলেন। এত 
দর্শক উপাস্থত হইয়াছলেন যে, তাহাঁদগের স্থান সঙ্কুলান করা দ্‌জ্কর 
হইয়াছিল; এবং অনেককেই বিফলমনোরথ হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন কাঁরতে 
হইয়াছিল। কালণপ্রসন্ন রাজা পুরূরবার ভূমিকা গ্রহণ করিয়া আত সুন্দর 
অভিনয় করিয়াছলেন। ইহার আভিনয় সম্বন্ধে "হরিশ্চন্দ মুখোপাধ্যায় 
সম্পাঁদত ণহন্দু পোট্রিরট" 'লাখয়াঁছলেন ৪ 


“1109 10811 01 1109 10110 1১010110102 1910195010160 09 1381090 1218 
[10১01170917 ৬/75 20017117015 00106. [719 17191) ৬৪3 10611010581, 
10 11১ 50106 11019 111101191. 170) 1110 016 30010 01 1106 0199 
1161) 16 ছা10) 1019 01925211 001101210101)) 2, 01111590 0000017 00109- 
[791090 10 11169101721106 ৬010 ০01 19110551117, 10 1176 1831 90616 


* ডোবিড্‌ হেয়ার সাম্বৎসারক সভা ও বিদ্যোৎসাহনশী সভায় পঠিত প্রবন্ধাঁদ 
পুস্তকাকারে ম্যাদ্রুত হইয়াছিল. এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু কালীপ্রসন্ম ১৮৫৭ 
খ্ীভ্টাব্দের পূর্বে কোন্‌ সামগ্িক পর সম্পাদন করিতেন, তাহা জানিতে পারি নাই। 
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যার দিসিল বগডনের আভিমত ॥ সদশর্ঘ সমালোচনার উপসংহারে 
শহন্দু পোষট্রিয়ট' কালীপ্রসম্নপ্রমখ নাট্যবদ্যোংসাহিগণকে বঙ্জাদেশে স্থায়ি- 
ভাবে একটি সাধারণ নাটাশালা গ্রাতীষ্ঠত কাঁরতে অনুরোধ করেন। 'বিদ্যোত- 
সাহিনী থিয়েটারের সাফল্যই পাইকপাড়ার স্বনামধন্য রাজা প্রতাপচন্দ্র ও 
ঈশ্বরচন্দ্র সংহ এবং বাব? (পরে মহারাজা স্যার) যতনন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রভাতিকে 
বেলগাছিয়ার বাগানে প্রাসিদ্ধ নাট্যশালা-সংস্থাপনে প্রণোদিত করে। সুতরাং 
এতদ্দেশশয় নাট্যশালার ইতিহাসে কালসপ্রসম্বের নাম উজ্জ্বল অক্ষরে লাখত 
হওয়া উচিত। স্যার 'সাঁসল বাঁডন প্রভৃতি শতমুখে কালীপ্রসম্বের এই 
অনুষ্ঠানের প্রশংসা করেন। স্বগয় কিশোরণচাদ মিত্র 'কাঁলকাতা 'রাবউ' 
নৈমাঁসকে 'আধুনিক হিন্দু নাটক' শশর্ধক প্রবন্ধে 'লাখয়াছেন £_ 
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5015 20 016 92011119016 ৮/৪% 11) ৬1101) 006 10117011021 009190661 ১015- 
(811)60 (11611 [08115.7 

১৮৫৯ খ্টাব্দে কালনপ্রসন্ন 'মালতামাধব নামে আর একখানি নাটক 
প্রণয়ন করেন। ভবভূতির প্রসিম্ধ সংস্কৃত নাটক অবলম্বন করিয়া ইহা রাঁচত 
হয়। পুস্তকখাঁনর উৎসর্গ পন্রখান এইরূপ $£-- 
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এই নাটকখাঁনর জাষা ও রচনাভগ্গন বিক্লমোব্বশশী হইতে সম্পূর্ণরূপে 
বাভন্ন। ভূমিকায় কালপপ্রসন্ন স্বয়ং লাখয়াছেন, “মদ্রাচত মতপ্রণীত ও 
মদন্বাঁদত অন্য অন্য নাটক* হইতে মালতপমাধবের ভাষারও প্রভেদ হইয়াছে, 


এই ভূমিকা হইতে প্রতীয়মান হয় যে "মালতী মাধবের' পূর্বে কাললাপ্রসঘ 
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কারণ আঁভ্রয়াহ্ঁ নাটক সকল ইদানিন্তন যে ভাষায় লাখত হইতেছে আমিও 
গেইর্প অবলম্বন করিয়া ঈপ্সিত বিষয় সুসম্ধকরণ মানসে সচেন্ট ছিলাম ৮ 
এই পস্তকখানিতে ৮/৯টী সুন্দর সঙ্গাঁতও সাল্িবিস্ট হইয়াছিল। একটি 
সঙ্গীত এ স্থলে উদ্ধৃত কাঁরতোছি ৪-.- 


(দ্বিতীয় কান্ড, ষষ্ঠ অজ্কে মালতাীর গীতি।) - 
রাগিণী কানেড়া, তাল আড়াঠেকা। 

বাঁচয়ো ক. ফল, আশা না পুরিল। 
আমার কপালদোষে অমৃতে বিষ উঠিল ॥ 
বড় সাধ ছিল মনে, সান্ত হব কান্তসনে. , 
পোড়া বাধ সঞ্গগাপনে, সে সাধে বাদ সাধিল। 
আশা তর; আরোপিয়ে, যত়ে বন্ধবার দিয়ে, 

রাখলাম প্রেমবনে কাঁরয়ে যতন ॥ 
কোথা ফাঁলবে সুফল, নিরাশা বায়ু প্রবল, 
একেবারে কার বল, মূল সহ উচ্ছোদিল। 


গ্রন্থের শেষ সঙগীতটিও উদ্ধার যোগ্য ৪ 


(নটীর গীত) 

রাঁগণী ভৈরবী, তাল মধ্যমান। 
সদাশয়ে বাণগ্র সদা দেশের হিতসাধনে। 
সাদরে প্রণাম কার গৃণিগণের চরণে! 
মালতণ মাধব গানে, তুঁষিতে রাসক জনে, 
সূরঙ্গে বান্ধব সনে. সাধিয়াছ প্রাণপণে। 
আঁধননর ভ্রমবশে, কিবা অনুবাদ দোষে, 
আদসিলে দোষের লেশে, ক্ষামবেন নটগণে ॥ 
দেশের অধিকজন, দ্বেষের অধীন হন, 
সাধয়ে খলের মন, পরানন্দা সম্পাদনে। 
মহতের সদা রীতি, সদয় সকল প্রাত, 
হলে আতি নীচমাতি, ছল ধরে অকারণে ॥ 
ভারতের কন্রর' যিনি, ভিক্টোরিয়া মহারাণী, 
চিরজীবী হোন তিনি, প্রিয়পুত্র স্বামী সনে। 
দুরাআ বিদ্রোহীদল, যাক সবে রসাতল, 
রাজ করে হোক বল, দুজ্জয় হউন রণে॥ 


বিক্রমোব্বশণ। বাতীত অন্যান্য নাটাগ্রন্থাদি প্রণয়ন বা অনুবাদ করিয়াছলেন। 
দূঃখের বিষয়, এই সকল গ্রল্থাদি এক্ষণে দুষ্প্রাপ্য হইয়াছে। 
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তৃতীয় পরিচ্ছেদ ঃ স্বদেশ-প্রেম__ “হিন্দু পেটিওয়ট' 


জ্বদেশ-প্রেম ॥ বাংগালা সাহত্য ও নাট্যশাস্নের উল্লাতসাধনই ঘূবক 
কালনপ্রসম্নের একমাহ লক্ষ্য ছিল না। আমরা ধীরভীবে ও সতর্কতার সাহত 
কালীপ্রসম্নের জীবনের ঘটনাবলীর আলোচনা করিয়া এই 1সদ্ধান্তে উপনীত 
হইয়াছি যে, তাঁহার চরিত্রের সব্বপ্রধান গণ গভীর স্বদেশপ্রেম। স্বদেশের 
সব্বাঙ্গীন উন্নাতকলেপে যথাসাধ্য চেষ্টার উপরই তাঁহার মহত্ব ও গৌরব 
প্রাতিষ্ঠত। জাতীয়-ভাব-সংরক্ষণ, জাতীয় সাহিত্যের উন্নাতি, জাতীয় নাট্য- 
কলার প্নীষ্টসাধন, জাতীয় ধর্মের প্রচার প্রভীতি দেশের কল্যাণকর সব্বাঁবধ 
অনুষ্ঠানের জন্য প্রাণপণ যত্কে তাঁহার গভশর স্বদেশপ্রেমেরই আঁভব্যান্ত দেখা 
যায়। তিনি কেবলমান্র বঙ্গসাহিত্যের পষ্ঠপোধক ছিলেন না। ইংরাজী বা 
অন্য কোনও ভাষায় লিখিত দেশোন্নীতাবষয়ক পতিকাদ প্রচারের জন্যও তান 
মৃন্তহস্তে অর্থসহায্য কারতে কৃশ্ঠিত হইতেন না। সেই জনাই ১৮৬১ 
খএঝটাব্দে যখন ইংরাজশ ভাষায় সুপণ্ডিত ও সূলেখক 'শম্ভুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
“মুখাত্জজ্‌ ম্যাগোজন” নামক মাঁসক পীান্রকা প্রকাশ করিবার সংকল্প 
করেন, তখন কালপপ্রসন্মই বহুমূল্য মূদ্রাযন্ত্র রয় কাঁরয়া উহা বিনামূলো। 
প্রদান পর্র্বক তাহাকে সাহাযা কারয়াছলেন। সেই জন্যই একবার 1তাঁন 
জনৈক মুসলমান বন্ধুর অনুরোধে "দুরবীনত্ নামক একখানি উদ্দর্ট পাত্রকার 
স্বত্ব ক্রয় কাঁরয়া উত্ত পাঁত্রকাব প্রচারে সাহায্য কারয়াছলেন। এই জন্যই 
কালশপ্রসম্ন পহল্দ পোঁটিয়ট' নামক বিখ্যাত সাপ্রাহক স্ংবাদপরখাঁনর পাঁলু- 
চলনভার গ্রহণ কারয়াছিলেন। শহণ্দু পৌর্রয়টে'র সাহত কালণপ্রসন্নের 
সম্বন্ধ পরে বাঁণ'তি হইংতিতছ। 

হুল্দ; পোট্রয়ট ॥ “হন্দ: পৌউ্রয়টের' স্বদেশপ্রাণ সম্পরদক চিরস্মরণীয় 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ১৮৬১ খ্টাব্দের ১৪ই জ্‌ন দিবসে দেহতাগ করেন। 
হারশ্চন্দ্র বাক্বীর 1ছলেন না, কম্মবশর ছিলেন। তিনি নীলকরপ্রপীড়িত 
দরিদ্র প্রজাগণের জন্য মসীযুদ্ধ করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, পরন্তু মুক্তহস্তে 
তাহাদিগকে অর্থসাহাষ্য প্রদান কারতেন। তান তাঁহার বহঃপারশ্রমলব্ধ 
অর্থ সাধারণের হিতার্থ 'নয়োজিত কাঁরয়াছলেন। হাঁরশ্ন্দরর সরকারী 
আঁফসের চাকুরীতে যথাসম্ভব উন্নাত লাভ কাঁরয়াছলেন বটে, কিন্তু মৃত্যু- 
কালে একখানি বাড়ী ও হিন্দু পোর্রিয়ট প্রেস ভিন্ন এক কপদ্দণকও রাঁখয়া 
যাইতে পারেন নাই। এইরূপ অবস্থায় ণহন্দু পৌটট্রয়ট' পর্নখানির বিলোপ 
অরশ্যম্ভাবী হইয়াছিল । কিন্তু দেশের এইরূপ মহাকল্যাণকারী পরখানর 
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বিলোপ কোনও মতে বাঞ্ছনীয় মহে, এইরূপ 'বিবেচনা কাঁরয়া কালপপ্রসন্ন 
পণসহত্র মনুদ্রা় এই পান্নকার সম:দায় স্বত্ব ক্রয় কারয়া লয়েন। শহন্দু 
পোষ্রয়টের' স্বত্ব ক্রয়ের আরও একটি কারণ ছিল। কালীপ্রসম্ন কেবল যে 
স্বদেশকে পূজা করিতেন, তাহাই নহে, তান যথার্থ স্বদেশভন্তগণকেও 
দেবতার ন্যায় পূজা কারতেন। তাঁহার শহল্দু পৌট্রয়ট'-ক্লয়ের অন্যতম 
উদ্দেশ্য, হরিশ্চন্দ্রের 'নরাশ্রয় পাঁরবারবর্গকে সাহায্য-গ্রদান ও এইরুপে 
হরিশ্চন্দ্ের প্রাত শ্রম্ধা-প্রদশ'ন। 

হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রাত শ্রদ্ধা ॥ এই স্থলে হাঁরশন্দ্রের স্মৃতি- 
ক্ষা-কল্গেপে কালণপ্রসন্নের প্রশংসনীয় চেষ্টা উল্লেখযোগ্য । তান হাঁরশ্চন্দের 
স্মৃতিরক্ষাকল্পে, ৫০০২ পণ্টশত মুদ্রা দান করেন এবং স্বয়ং*“হন্দু পোষ্টয়ট- 
নম্পাদক মৃত হারিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোনও বিশেষ চিহু স্থাপন 
জন্য বঙ্গবাসঁবর্গের প্রাতি নিবেদন” নামক একখানি পস্তিকা* প্রণয়ন করিয়া 
সব্বস।ধারণকে বিতরণ করেন। ইহাতে তিনি হরিশচন্দ্র মহত্ব ও প্রাতভার 
পারচয় প্রদান পূর্বক বঙ্গবাসগণকে তাঁহার স্মরণ চিহ্ স্থাপনার্থে সাগ্রহে 
তনরোধ করেন। এই পহাস্তকায় হরিশচন্দ্রের চরিব্র-ীচত্র অতি সুন্দরভাবে 
আঁঙ্কত হইয়াছিল। ইহার রচনা পদ্ধাতও আঁতি মনোহর। ইন্ডিয়ান 
ফিজ্জে' স্বগর্য় কশোরাচাঁদ মিত্র এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছিলেন ৪ 
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3170 01) 0116 1816 12:01601 01 11) /11709 £017101 10101) 1185 ০961) 
0001191)60 21 09 1১0০0101) 92110618179 71955. 1016 181181866 11560 
£৭ 01125102110 01955102] 7001 106117905 100 101160 2110 ০16%5890 01 
০01110)01) 1680915. 7116 ৮1191 06101015 1112 0118180601 2100 09111195- 
165 1116 ৪1691 01 1116 1966 1191191) 00110110091 1৬100101197. 110 08115 
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1161101799 11)6 01500175015160 5871099 01 (119 09068560 21) ৬16 (7091 
(116 081] 11] 09 001019115 165001060 (0. 

আমাদিগের দেশে পরলোকগত মহাপুর্ষগ্রণের স্মৃতিরক্ষার প্রথম উদ্যমে 
যেরূপ বাগাড়ম্বর প্রদাশশত হয়, তদনূরূপ কার্য হয় না। হরিশ্ন্দের 
স্মৃতিরক্ষার জন; ভারতবষে'র স্মস্ত স্থান হইতেই লোক শ্রদ্ধার নিদর্শন 
স্বর অর্থ প্রদান কারয়াছিল। কিন্তু কার্যনির্বাহক-সমাতির কার্য্য কিছন- 
শান্ত অগ্রসর হয় নাই। কি ভাবে স্মৃতিরক্ষা করা হইবে, সে বিষয়ের কোনও 
মীমাংসা হয় নাই। “হরিশ্চন্দ্-স্মাতিরক্ষা-সামাত”*র অন্যতম সদস্য স্বদেশ- 
ভক্ত কালণপ্রসম্ম এই অবস্থা অবলোকন করিয়া ১৮৬১ খন্টাব্দে ৯ই নভেম্বর 
তারিখ সম্বলিত একখানি পন্দে কার্ধানির্বাহক-সামাতির নিকট প্রস্তাব করেন 


পারশিষ্টে উহা পূনর্মীদ্রত হইল। 
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যে, বাঁদ হরিশ্ন্দের কোনও স্মাতমন্দির (1$161101781 1730110109) 
প্রাত্ঠিত হয় তাহা হইলে তান সূুকীয়া বাগান স্ট্রীটস্থ দূই বিঘা পাঁরামিত 
জম" প্রদান করিতে সম্মত আছেন। 


এই পন্রের আবিকল প্রাতালপি নিম্নে প্রদত্ত হইল £_ 
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0106 01 (1015 06501010101) 195 10126 0650. 2 ৫5580912001, 200 ৬/5 
৮০10 00 111 861/5 005 090110 10/615505 010. 9 00199 (115 001901- 
08115 01 50001910610 1: 0660 18115 200 0১০ 100011)176 ০0010 
[১6 ৪. 19016 00106 (995010)01112] (0 016 10817101০01 1116 1911611050 
06064560 0081 0015, ডা1)0, 065 10 16176100616) ৬25 2. 56201001) 8110 
68110950 10100 (0 016 11:011010101/ 0 ৬010) 10051150009] 2110 
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তাঁহার এই প্রস্তাব ধন্যবাদের সাঁহত গৃহীত হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় 
যে, যে 'ব্রাটশ ই'ণ্ডিয়ান সভা হরিশ্চন্দ্রেরই উজ্জল প্রতিভালোকে জ্যোতগ্্ময় 
হইয়াছিল, সেই সভারহ কয়েক জন বিশিম্ট সভ্যের ওঁদাসীন্যে এই শুভ 
অনজ্ঠান নিম্ষল হইয়াছিল। হারিশ্ন্দ্রের মৃত্যুর পনের বংসর পরে হরিশ্চন্দ্ু- 
ফণ্ডের সংগৃহীত ১০,৬০০ সার্্ধ দশসহম্ত্র মুদ্রা ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান সভার 
গৃহশানম্মাণকার্যে ব্যয়িত হইয়াছিল, এবং আজও এই সভাগৃহের নিম্ন- 
তলে কতকগুলি কটদস্ট গেজেট, 'িপোর্ট ও সংবাদপন্ে পরিপূর্ণ পৃতি- 
গন্ধময় অন্ধকার কক্ষের সম্নূথে একখানি ক্ষুদ্র প্রপ্তরফলকে “হরিশ্চন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরী" এই বাক্য কয়টি ক্ষোদিত আছে। ইহাই ভারত- 
বর্ষের সর্ম্বশ্রেচ্ভ রাজনসীতিকের, সব্বশশ্রেম্ট স্বদেশপ্রেমিকের স্মতিচিহ বাঁিয়া 
1নাঁদ্দস্ট হইতেছে! বাঙ্গালীর জাতীয় কল্কের এরূপ 'নিদশন আর 
কোঁথাও আছে কি?” 


* শ্রীষুন্ত পামগোপাল সম্ন্যাল মহাশয় তাঁহার 1২917015150911095 8180 /10০- 
00695 ০৫ 0198 11617 01 111019+ নামক গ্রন্থে লাখয়াছেন 8 

“41057 12055 01 11 16 96219) 2 08110 1০008 7 0119 10561 
8001 ০ (106 00110176 ০01 0116 1070191) 1180191) £১5500180101, 85 9০019- 
10015 17818501915 2150 0901860 85 “17101191) €01701061 110121. 
016 0800 01 005 12181009115 0880 50115 01 006 11006009] 16100915 
01 036 4১550018010 ৬10 1180 00110100650 11210050161 10 0110 10180, 
৫0101৬90 11) 01105101) 510) 73900] 16715001085 81, (০ 21201001191 
1189 917016 10110 (0 1056 91601101. ০1 116 ০0110176 ০01 116 /৯৪90০18- 
(1011, 2190 2 11011011791 1)61700118] ড/25 191550, 10 0189 01621 91816 ০01 
0১6 270176 7361598166 1811018.+ 
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হাঁরশচন্দ্রের স্মৃতিমান্দর প্রাতম্ঠিত হয় নাই, কালীপ্রসম্নের প্রস্তাবও 
কাষ্যতঃ গৃহীত হয় নাই, কিল্তু যে স্বদেশপ্রেমিক হাঁরশ্ন্দ্রের স্মৃতি-মন্দির 
সংস্থাপনপর্রক জাতীয় কলঞ্কমোচনে ও জাতীয়-গৌরব-বদ্ধ নে অগ্রসর 
হহাছলেন, তাহার মহন্্বের কথা স্মরণ কারলে আজও আমাঁদগের হৃদয় 
আনন্দে উদ্বোলত ও শ্রদ্ধাভরে অবনত হয়। ১৮৭৬ খল্টাব্দে “হারিশ্ন্দ্ 
মুখোপাধ্যায় লাইব্রেরশ"র প্রাতষ্ঠাকালে পাণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্র কালী- 
প্রসম্ের এই প্রস্তাবের উল্লেখ করিয়াছিলেন $-_ 

“0116 €6611170 125 500116 11) 1501 01 2 111617)0118] 00110/05 
2100 1106 1816 3860 181) 11258101098. 91101), 7710 775 5০ /:0710721 
79184 10)" 11162 ৫251) 77012251112 10010 177 2৮27071101778 0770117705 7710016 
4714 227757085 7712 0০712017610 1762 7৮911121719 ০01 1715 0077117)- 
71671, 08106 107৮/10 ৬10) 21) 0161 10 11806 8 1116 0159058] 01 
1109 ০0117111165, & 10101 ০0 19110, 12985711110 2 818691)9, 91009160 010 
0106 170101067 01100191098, 01) 00110101011 01181 (105 0017111111196 
50010 ০০110 21 11917 005 ৪. 5109016 1700159 10: 2 1710181% 2100 
101 0090110 177690106১ ০01)৬০1582101165 100 11162111081] [0911017170217069. 
7116 0161 85 209610650, 7181) 4916 19161709190, 2100 ৪. (1030 20077 
01090) ০০. [06 501030111000105 191560 [0:00 01191] 11720900919 
(01 11)6 7011056.” 

শহন্দ; পৈট্টরিয়ট-পারচালন ॥ "হন্দ্‌ পৌট্রয়টে'র স্বত্ব রুয় কাঁরয়া কাল+- 
প্রসন্ন প্রথমে স্‌পশ্ডিত শম্ভচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে ইহার পরিচালন- 
ভার প্রদান করেন। হাঁরশ্চন্দের আভিন্ন-হৃদয় সহূদ ও সহচর, পহল্দু 
পোষ্ররিয়ট' পত্রের জল্মদাতা "গাঁরশচন্দ্র খোষ হরিশ্চন্দ্ের মৃত্যুর পরেই তাঁহার 
"শ'কাকুলা জননী ও নিরাশ্রয়া সহধাম্মণশর সাহায্যার্থ পরখানির সম্পাদনভার 
গুহণ করিয়াছিলেন।* শম্ভ্চন্দ্র গিরিশচন্দ্রকে তাঁহার সাহত্যগ্‌র্‌ বাঁলয়া 
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106 70678 ৮7710) 1180 0690 21] 601 1910 95106 101 116 1851 177৩5 
16875 1) 80101180101) 0016 (81601 ৬1110) 18560 [116 11771000 170110৫ 
(0 116 709101011 ০01 & 1০061 11 1116 16811).71775 1000110 111 1761- 


8৪0 


স্বীকার কাঁরতেন, এবং বন্ধু বাঁলয়া শ্রদ্ধা কাঁরতেন। শম্ভুচন্দ্র পনের 
1৬017261176 £2৫1601-এর পদ গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু 'গারিশচন্দ্ুই 
তাহার প্রধান সম্পাদক রাহলেন। এই সময়ে নীল-বিপ্লব ও বিখ্যাত ধর্ম্ম- 
যাজক মিস্টার লঙের বচার প্রভাতি প্রাসম্ধ ঘটনা সংঘাঁটত হয়. এবং গিরিশ 
ও শম্ভুচন্দ্রের নিভর্ঁক ও ওজস্বিনী সমালোচনা এহন্দ; পোটরয়টে'র গ্রাতষ্ঠা 
ষংপরোনাস্তি বার্্ধত কারয়াছিল। কিন্তু এই ব্যবস্থা আঁধককাল স্থায়শ 
হয় নাই। হরিশ্চন্দ্রের অনুগ্রহে কৃষদাস পাল ইতঃপাব্বে রাঁটিশ ই্ডিয়ান 
এসোসিয়েশনের সহকারী সম্পাদকের পদে 'নযস্ত হইয়াছিাংলেন। হাঁরশ্চন্দের 
শৈষাবস্থায় কৃফদাস শল্ভুচন্দ্রের সাঁহত “হল্দু পৌঁ্রয়টে'র সহরারী সম্পাদকের 
কার্যযও করিয়াছিলেন। কৃষ্দাসের আকাঙ্ক্ষা অতি উচ্চ ছিল। এক্ষণে তিনি 
উত্ত পন্রখানির পাঁরচালনভার প্রাপ্ত হইবার জন্য উৎসুক হইলেন। দেশ- 
হিতৈষী কালনপ্রসন্ন এই সব্বজনহিতকর পন্রখানি 'ব্রাটশ ইশ্ডিয়ান সভার 
ভমীদার-পক্ষের মুখপন্রে পাঁরণত কাঁরয়া পত্রখানির উদার নীতি সঙ্কীর্ণ 
করিতে সম্মত ছিলেন না। কিন্তু কালণপ্রসম্নের আভভাবক “হরচণ্দ্র ঘোষ, 
কৃষ্ণদাসকে পূন্রনাব্বিশেষে স্নেহ কারতেন। তিনি কুষ্ণদাসের হস্তে শহন্দ; 
পোঁট্রয়টে'র পাঁরচালনভার-প্রদানের চেষ্টা পাইলেন। শম্ভূচণ্দ্র কালীপ্রসম্নের 
বাটখীতেই অবাস্থাতি কাঁরতেন. এবং কালণপ্রসন্নও সব্বদা তাঁহার সাজা 
গাকিতে ভালবাসিতেন। একটা গুজব রাঁটল যে. কালনপ্রসন্ন যে সংকার্যে 
অপাঁরমিত দানধ্যান কাঁরয়া অর্থ “অপব্যয়” কারতেছেন তাহা শম্ভুচন্দ্রেরই 
ইঙ্গিতে ও প্ররোচনায় । শঙ্ভুন্দ্র ইহা শ্রবণ কাঁরয়। কালীপ্রসম্নের গৃহ ও 
স্শ্রব ত্যাগ কারলেন। অবশ্য তাঁহাদিগের মধ্যে পান্্বর সেই প্রীতিভাব 
রাহল; কিন্তু কালীপ্রসন্নের শেষ অনুরোধ সত্তেও শম্ভূচন্দ্র হন্দ 
পৈস্রিয়ট' পাঁরচালনে সম্মত হইলেন না। শম্ভূচন্দ্রের বধূ শিরিশচন্দুও এই 
সময়ে (১৮৬১ খুনম্টাব্দের নভেম্বর মাসে) শহন্দু পেট্রিয়টে'র সম্পাদন-ভার 
ত্যাগ করিলেন। কালীপ্রসম্ল কিংকর্তব্যাবমূড় হইয়া ঈশ্বরচন্দ বিদ্যাসাগর 
মহাশয়ের শরণাপন্ন হইলেন। বদ্যাসাগর মহাশয় ক্রমান্বয়ে কুঞ্জলাল বন্দ্যো- 
পাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ও দ্বারকানাথ মিন্রের দ্বারা কয়েক সংখ্যা 
সম্পাদন করাইয়া দোঁখলেন যে, সংবাদপন্র-পারচালনে অনভ্যস্ত ব্যন্তির দ্বারা 
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গহন্দ; পোষ্ট্রয়ট পরিচালনায় প্রখাঁনর গোরবহাস হইতেছে । অবশেষে 
তানি নবীনকৃ্ণ বস,, কৈলাসচন্দ্র বস্য ও কৃষদাস পাল, এই তিন জনের 
উপরে পহন্দু পৌষ্রয়টে'র সম্পাদন-ভার প্রদান কারলেন। নবীনকৃষণ বস;, 
কৈলাসচন্দ্র বসু ও কৃষ্ণদাস পালের সহযোগিতায় পত্রখানি কিছুদিন: সম্পাঁদত 
হইল. অবশেষে একমান্র কৃষ্দাসের অধান হইয়া পাঁড়ল। এই সময়ে 
কৃষদাস ব্রটশ ইশ্ডিয়ান সভার কয়েক জন প্রধান সভ্যের দ্বারা কাল"প্রসন্নকে 
অনুরোধ করাইলেন যে, কাগজখানির পাঁরচালনভার বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 
1নকট হইতে গ্রহণ কাঁরয়া তাঁহাদিগের উপর আর্পত হউক ।* কালীপ্রসম্ন 
প্রথমে এই প্রস্তাবে অসম্মাত প্রকাশ করেন, পরে কয়জন ্রষ্টীর উপর এই 
ভার অর্পণ করিতে সম্মত হন। যে দলীলে ট্রম্টীদগের উপর এই ভার 
প্রদত্ত হয় তাহা এস্থলে উদ্ধৃত করা যাইতে পারে £_ 


ট]জ্ট ভিড: 
হ্দয পোষরয়উ 


শ্রীযন্ত রাজা প্রতাপচন্দ্র সিংহ ও শ্রীযুন্ত বাব রমানাথ ঠাকুর ও শ্রীয্ত 
বাব; যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর ও শ্রীযুত্ত বাবু রাজেন্দ্ললাল মিন মহাশয়গণ 
বরাবরেষু 

লিখিতং শ্রীকালণপ্রসন্ন ?সংহ সাকিম কলকাতা 'জোড়াসাঁকো ট্রান্টনামা 
পন্রামদং কার্যান%াশে আমি নানাবিধ বৈষাঁয়ক কার্য মধ্যে সদাসব্বদা আবৃত 


* “কৃষ্ণদাস পালের চিতকার শ্রীষ্ন্ত রামগোপাল সান্ন্যাল মহাশয় 'লাখিয়াছেন £ 
--"কৃকদাস বিদ্যাসাগর মহাশয়ের অধীনে থাকিয়া হিন্দু পৌট্রয়ট চালাইতে বোধ 
হয় ইচ্ছুক ছলেন না। তাই তিনি তলায় তলায় ব্রিটিশ ইশ্ডিয়ান সভার সভ্যাদগকে 
উত্ত কাগজের সত্বাধকাবী হইবার জন্য উত্তেজিত করিতে লাগলেন। কালীপ্রসন্ন 
?সংহ মহাশয়ের নিকট প্রস্তাব হইতে লাগিল যে, 'হল্দু পৌষ্রিয়ট বিদ্যাসাগরের 
অধীনে না রাঁখয়া উহা কাতিপয় ত্রম্টর হস্তে সমার্পত হউক। কিন্তু এ প্রস্তাব 
বিদ্যাসাগরের নিকট কে কারিবে, এই বিষম সমস্যা প্রস্তাবকারীদগের মনে ডীদত 
হইল। এই' কথা চালাচালি হইতে হইতে বিদ্যাসাগর সময় পাঁরশেষে জানিতে 
পারিলেন যে, কালীপ্রপন্ন বাবুর নিকট এই প্রস্তাব হইতেছে। তেজস্বী ব্রাহ্মণ- 
শ্রেষ্ঠ বিদ্যাসাগর এইর্‌প লুকাচূরীর মধ্যে থাকিবার লোক নহেন। তান আবলচ্বে 
হল্দু পৌঁট্রয়টের কর্তৃত্ব পাঁরত্যাগ কারলেন। কৃফদাস সেই সুযোগে হিন্দু পোঁট্রার়টের 
টন্টাডড্‌ কালীপ্রসন্ন বাবুর নিকট হইতে লেখাইয়া লইলেন। এইরূপে হারশের 
সাধের হিন্দু পৌঁটরয়ট ট্রষ্ট সম্পাত্ত বিয়া রাজদ্বারে চিহিন্ত হইল। কি গণপ্ত 
আঁভপ্রায়ে কৃষণদসে এই কার্য করিয়মাছলেন, তাহা জানবার উপায় নাই।” 

-শীহন্দু পৌঁট্রয়টের ভূতপূক্্ব সম্পাদক কৃষ্ণদাস পালের জীবন" ৩০--৩১ 
পচ্ঠো। 
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থাকায় হিন্দু পোত্রয়ট নামক ইংরাজ সংবাদপন্র সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি কারয়া 
নির্বাহ করায় অশন্ত বিধায় উত্ত সম্বাদপন্র ও তৎসম্বন্ধীয় টাইপ অর্থাৎ অক্ষর 
মায় লওয়া জমা ও লহনা আদায়ের বিল প্রভাতি আপনাদের হস্তে অপণ্ণ 
করিয়া আপনাদিগকে ট্রা্ট নিষুস্ত কারলাম। আপনারা এই সম্পাদপন্র ও 
অক্ষর ও পাওনা টাকা প্রভাতির দ্রাম্টস্‌ত্রে মালিক হইয়া নীচের লিখিত নিয়ম 
শ্রাতপালন পূর্বক এঁ কাগজের সমৃদায় কর্ম সূচারুরূপে নির্বাহ করিবেন। 
যেহেতু আপনাদিগের হস্তে এ ছাপার কাগজ থাকিলে দেশের নানাবিধ 
উপকার হইবার সম্ভাবনা। এ মতে স্বীকার কাঁরতেছি যে উন্ত কাগজের 
অক্ষর ও লওয়া জমা দ্রব্য ও উপস্বত্তের প্রাতি আমার স্বত্ব রাহল না। কাঁস্মিন- 
কালে আমি কি আমার উত্তরাধিকারণ কোন দাবা দাওয়া' কারিব না ও করিবেন 
না। যাঁদ কাঁর কিম্বা করেন, সে বাতিল ও নামঞ্জুর। 


চে 


রি 
1নক্সম। 


১। অন্র পৌট্রয়ট কাগজের গত এডিটার গহরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নামে 
স্থায়ী থাকা জন্য এই হিন্দু পেছ্রিয়ট নাম কখন পাঁরবর্তন হইবে না। যে 
পযন্ত এই কাগজ আপনাদের হস্তে থাকবে, তাবংকাল এঁ কাগজের নাম 
হিন্দু পৌঁ্রয়ট নামে প্রচলিত থাঁকবেক এবং আপন।রা এ কাগজ অনা কোন 
সম্বাদ কাগজের সহিত যোগ কিম্বা মিশ্রিত কারত্বে পারিবেন না। 

২। কাঁস্মনকালে এই 'হন্দু পোট্রয়টের কম্মীনব্বাহকালে আপনাদের 
কর্তৃত্বকালে কোন রকমে ক্ষাতি হইতে পারিবে না। আর এঁ কাগজ ও তাহার 
গুড উইল ব্যতীত তৎসম্বন্ধীয় অক্ষর ণায় লওয়া জমা বিকুয় কারতে আপনা- 
(দর ক্ষমতা থাকবে । 'কন্তু এ মূল্যের টাকা আপনারা নিজে ভোগ না করিয়া 
প্রেসের দেনা শোধ বাদ আর অবাঁশল্ট টাকা হারশ মেমোরিয়ল- ফাণ্ডে অর্পণ 
কাঁরবেন। 

৩। অন্য কোন কাগজ পৌট্রয়টের সহিত মিশ্রিত করিলে কিম্বা আপনারা 
স্বয়ং কোন মুদ্রাষল্্ালয় ক্লয় করিয়া পৌট্রয়টের কাগজের সাঁহত 'মাশ্রত 
কারলে সেই কাগজের আপনাঁদগের ক্লয় করা যন্দ ফি অন্য পদাথ' আপনা- 
দগের স্বেচ্ছানুসারে বিক্য় করিলে তদুপস্বত্ত আপনাদিগের ইচ্ছামত বায় 
করিবেন। 

৪। হিন্দু পৌট্রয়ট কাগজের কম্মম চালাইবার আয় বায় হিসাবাদি 
আপনাঁদগের নিকটে আমার লইবার ক্ষমতা রহিল না। 

&। 'হন্দু পৌঁটুয়) কাগজ ও তাহার গুড্‌ উইল 'বিরুয় করার ক্ষমতা 
রাহল না। এ কাগজ মায় গুড: উইল দেশের উপকারার্থে কেহ প্রার্থনা করেন 
তাহা উপযুস্ত বিবেচনা করিয়া দান কাঁরতে পারিবেন। 

৬। আপনাঁদিগের কাহারও কোন লোকান্তর হইলে কিম্বা কেহ আপনার 


৪৩ 


ইচ্ছা পূর্বক ট্রান্টর ভার পাঁরত্যাগ কাঁরলে বাহারা উপাস্থত থাকবেন, 
তাহারা ইচ্ছামত পাঁরত্যাগ কিম্বা মৃত ট্রাষ্টর পাঁরবর্তে তন্তুল্য ক্ষর্মতাবান্‌ 
অন্য ট্রম্টি নিষুন্ত কারতে পারবেন। 

9। ষ্টির সংখ্যা তিন জনের কম ও পাঁচ জনের আঁধক হইবেক না ও 
টষ্টিনয়োগের নামন্ত আমার মতের প্রয়োজন হইবেক না ও আমি আপনা- 
দগের পাঁরবর্তে কখন অন্য ট্রম্টি নিযুক্ত ৬ আপনাদিগকে রাহিত কাঁরতে 
পারিব না। 

৮। আপনারা এঁক্য হইয়া সব্ব্দা ট্রাষ্ট কণ্্ম নির্বাহ কারবেন। আপনা- 
'দগের মধ্যে মতের অনৈক্য হইলে ট্রাষ্ট যেরংপ আঁভপ্রায় হইবে সেই মত 
কার্ধা নির্বাহ হইবেক। 

১। যাঁদ কোন ত্রীণ্ট ইনসলভে্ট লয়েন কিম্বা কোন রকমে অকম্ম্মণা 
হয়েন, অথবা অন্য কোন অপকর্ম করেন, তবে তাঁহাকে বাঁহচ্কৃত কাঁরয়া 
তাঁহার স্থানে আপনারা অন্য ট্রাষ্ট নিষূক্ কাঁরতে পাঁরবেন। 

১০। এই ্রান্ট নির্বাহ কারবার নামত্ত আম এক জন ট্রন্টি আপনা- 
[িগের সাঁহত থাকিলাম। এবং আপনাঁদগের তুল্য ক্ষমতাপন্ন হইয়া ট্রাম্টিব 
সর্প উপরের লাখত নিয়ম সকল প্রাতপালন কাঁরব। যাঁদ উপরের 'লাখত 
নিয়মসফল অন্যথা কার তবে নয় দফার সর্ত আপনারা আমার প্রাতি খাটাইতে 
পাঁরবেন। 

১১। উপরোন্ত নিয়ম সকল প্রাতপালন পূর্বক হিন্দু পৌট্রিয়টের কার্য 
নব্ব্ণহ হইবেক ও দুই দফার লাঁখত অনুসারে বিক্লয় করা আবশাক হইলে 
বরুয় হইবেক। এতদর্থে পোট্রিয়ট কাগজ ও অক্ষর মায় লওয়া জমা মালিকত্ব 
পরিত্যাগ কাঁরিয়া দ্রীষ্টনামা 'লাঁখয়া দিলাম। ইতি-সন ১২৬১ সাল. ৪ঠা 
প্রাবণ। 

প্লীকালপপ্রসম্ন সিংহ 


কাঁলকাতা, 
১৯শে জুলাই, ১৮৬২ সাল 


শ্রীনবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। 
শ্রীকুফদাস পাল। 

এই দলশলখানি পাঠ কাঁরলে এককালে কালীপ্রসন্নের গভীর স্বদেশপ্রেম 
ও হারিশ্চন্দরের প্রাত প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। 


চতুর্থ পরিচ্ছেদ £ স্বজাতিপ্রেম-জাতীয় সম্মানরক্ষা ও 
জাতীয় গৌরববর্্ধ নেচ্ছা 


'নশলদর্পণ' মোকশ্দমা ও রেডারেণ্ড লঙের [বিচার ॥ ১৮৬১ খএনজ্টাব্দে 
নীলদপণের মোকদ্দমা ও লঙের 'াবচারের বিষয় প্রসঞ্গররুমে উল্লিখিত 
হইয়াছে। এই মোকদ্দমার কয়েকখানি হীতহাস সম্প্রাত প্রকাশিত হইয়াছে* 
এবং এই প্রবন্ধে তাহার বিস্তৃত বিবরণ নিষ্প্রয়োজন। 'ইংলিশম্যান' ও 
'হরকরা' পন্রদ্বয়ের স্বত্বাধকারীদগের এবং নীলকরগণের মানহানি করার 
অপরাধে লঙ্‌ দোষী সাব্যস্ত হন এবং একমাস কারাদণ্ড ও এক সহস্র মরা 
অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হন। মহাত্মা কালীপ্রপন্ন তৎক্ষণাৎ 'বিচারালযে এ অর্থদণ্ড 
প্রদান করেন। কালণগ্রসন্নের ন্যায় ধনবান ব্যন্তির পক্ষে এই দান অকিণ্ণংকর 
হইতে পারে; কিন্তু এই সংকার্যধোর অন্তরালে যে কোমল পরদহঃখকাতর 
হৃদয় বিদেশর সাহত সমবেদনায় ব্যাথত হইয়াছিল, যে স্বদেশপ্রোমকের 
হৃদয় ইংরাজ কর্তৃপক্ষের ভ্রুকুটীরাশি উপেক্ষা করিয়া দেশের প্রকৃত উপ- 
কারকের প্রাত কৃতজ্ঞতা-প্রকাশে উদ্যত হইয়াছিল, যে তক্ষ] দেশাত্মব্াদ্ধি- 
চালিত হৃদয় এই আদর্শ সংকম্মেরি দ্বারা সমগ্র জাতির সম্মানরক্ষার জন৷ 
অগ্রসর হইয়াছিল, সে হৃদয়ের মহত্বের আলোচনা কারলে এখনও আমাঁদগের 
হৃদয়ে অভূতপৃ্ব ভাবের সঞ্চার হয়। আমরা পৃব্বেই বাঁলয়াছ, কাল- 
প্রসম্মের চরিত্রের প্রধান গুণ, গভীর স্বদেশ-প্রেম ও স্বজাত-প্রতীতি। ষ্টার 
লঙের অর্থদণ্ড প্রদান ইহার অন্যতম দং্টাল্ত মাত । এই স্থলে উল্লেখ করা 
অপ্রাসাঁঞ্গক হইবে না যে, ১৮৬২ খজ্টাব্দে রেভারেন্ড লঙের ভারতপি- 
ত্যাগকালে কালীপ্রসন্ন সিংহ বিদ্যোংসাহিনী সভা হইতে তাঁহাকে একখানি 
সুন্দর আভনন্দনপন্ত্ প্রদান করিষা আমাঁদগের দেশের সম্মান বার্ধত কীঁরয়া- 
ছিলেন; দুঃখের বিষয়, এই দুষ্প্রাপ্য আভিনন্দনপন্রখানি উদ্ধৃত কিয় 
পাঠকগণের কৌতূহল-নিবারণ এক্ষণে অসম্ভব হইয়াছে। 
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* সন ১৩০৮ সালের "্াহত্যে শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্প্রসাদ ঘোষ মহাশয়ের বঙ্গে 
নল" নামক সুলাখিত প্রবন্ধ ইংরাজীতে অনভিজ্ঞ পাঠক পাঠিকাগণকে পাঠ কাঁরিতে 
অনুরোধ কাঁর। ্ 


৪৫ 


নীল-বিপ্লবের অন্যতম এঁতিহাসিক, 'নীলদর্পণ'-প্রণেতার তৃতীয় পর, 
শ্রীষন্ত ললিতচন্দ্র মিত্র মহাশয়ের নকট শুনিয়াছি যে, লঙের 'বিচারকালে 
দীনবন্ধ; বাবও আঁভযুন্ত হইবেন, এইরূপ আশঙ্কার কারণ ঘাঁটয়াছিল। 
তৎকালে স্বদেশপ্রাণ কালী প্রসন্ন তাঁহাকে এই আশ্বাস দেন যে, যাঁদ অর্থের 
দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা, করা সম্ভাব হয়, তাহা হইলে তিনি নিশ্চিন্ত থাঁকতে 
পারেন; কারণ, কালীপ্রসম্ন সব্ব্ব 1দয়াও তাঁহাকে বিপল্মৃত্ত কারতে চেষ্টা 
পাইবেন! 

“পণ্ডিত দ্বারকানাথ 'বিদ্যাভূষণ সম্পাঁদত পুরাতন 'সোমপ্রকাশ' পন্- 
দষ্টে প্রতীত হয় যে, এই সময়ে 'নীলদর্পণে'র প্রথম সংস্করণ নিঃশোঁষত 
হওয়ায়, কালশপ্রসন্ন নিজব্যয়ে উহার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত করিয়া বনা- 
মূল্যে সাধারণ্যে বিতরণ করেন। 

জাতীয়-সম্মান-রক্ষা। স্যার মডণ্ট ওয়েলস সভা ॥ জাতীয়-গৌরব- 
বাদ্ধ ও জাতীয়-সম্মানরক্ষার জনা কালীপ্রসন্ন সর্বদাই প্রস্তুত ছিলেন৷ 
আমরা তাহার আর একটি দণ্টান্ত এই স্থলে প্রদান কাঁরতোছ। 

'নীলদর্পণে'র মোকদ্দমার বিচারক স্যার মডণ্ট ওয়েলস প্রায়ই হাই- 
কোটের বিচারাসন হইতে বাঁলিতেন, বাত্গালী মিথ্যাবাদী । অবশ্য বিচারকের 
সম্মুখে যে সকল অপরাধী উপাঁস্থত করা হয়, তাহাঁদগের মধ্যে আঁধকাংশই 
মথ্যাবাদ হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু সমগ্র বাঙ্গালী জাতিকে 'িধ্যাবাদ? 
বিয়া বিঘোঁষত করা হাইকোর্টের এক জন মাননীয় বিচারকের পক্ষে কত 
দূর অসঙ্গত, তাহা সহজেই অনুমেয়। লঙের দণ্ডাদেশ-প্রদানের পর স্যার 
মডণ্ট বঙ্গীয় জনসাধারণের আরও 'বিরাগভাজন হইয়া পাঁড়লেন। বঙ্গ- 
সমাজের তৎকালীন নেতৃবর্গ এই আববেচক বচারককে যথোচিত শিক্ষা 
প্রদান কারবার নিমিত্ত ১৮৬১ খঙ্টাব্দে ২৬শে আগম্ট দিবসে রাজা স্যার 
র।ধাকান্ত দেব বাহাদুরের ভবনে এক বিরাট সভা আহ্‌ত করেন। কালণী- 
প্রসন্ন যদিও বহ: সভাসামাতর সাঁহত সংাশ্ল্ট ছিলেন, কিন্তু এ পর্যন্ত 
কোনও রাজনীতিক সভায় তাঁহাকে বস্তৃতাঁদ কাঁরতে দেখা যায় নাই। এই 
রাজনীতিক সভায় তানি বন্তুতা করেন। বোধ হয়, ইহাই প্রকাশ্য সভায় 
তাঁহার প্রথম বস্ততা। ইহা কালপীপ্রসম্বের চারত্রের অনুরূপ হইয়াছিল। যে 
শভায় যোগদান কাঁরতে প্রাসম্ধ প্রাঁসদ্ধ ব্যান্তগণ ভীত ও শাঁজ্কত হইয়া- 
দছলেন, সেই সভাতেই নক কালীগ্রসন্মের জাতীয়-কলঙ্কমোচন ও জাতীয়- 
সম্মানরক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়া অত্যন্ত স্বাভাবক। অন্যান্য যে সকল 
স্বাধীনচেতা দেশনায়ক এই সভায় যোগদান করিয়াছলেন তাঁহাঁদগের মধ্যে 
রাজা' স্যার রাধাকান্ত দেব ও রাজা কাকু দেব বাহাদ;র (সভাপাঁত), রাজা 
প্রতাপচন্দ্র সিংহ, কুমার সত্যানন্দ ঘোষাল, বাবু (পরে মহারাজা) রমানাথ 
ঠাকুর, বাবু €পরে মহারাজা স্যার) যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, বাবু রামগোপাল 
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ঘোষ, বাবু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও নবাব আসগর আলী খাঁ বাহাদুরের নাম 
বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য । 'হতোম প্যাচার নক্সায় কালীপ্রসম্ন এই সভার 
বিষয়ে যাহা 'লাখয়াছেন, তাহা এ স্থলে উদ্ধারযোগ্য। পাঠকগণ লক্ষ্য 
করিবেন যে, উহাতে সমাজের আত্মমর্যাদাহীন বাান্তগণের উপর কিরূপ তাঁক্ষ 
বিদ্রুপবাণ বার্ধত হইয়াছে ৪. 

“শবকে্টোর মোকন্দমার মুখে জীষ্টস ওয়েলস: নতুন ইণ্ডে্ট হন। 
তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালীদের মধ্যে প্রায় মকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ ; 
সূতরাং মোকদ্দমার সময়ে যখন চার পা তুলে বন্তুতা কত্তেন, তখন প্রায়ই 
বল-তেন, বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বব্বরের জাতি! এতে বাঙ্গালীরা 
অবশ্যই বলতে পারেন, "শতকরা দশ জন মিথ্যাবাদী বা বব্বলে 
হলে যে আশ নব্বই জনও মিথ্যাবাদী হবেন, এমন কোন 
কথা নাই।*চারাদকে অসন্তোষের গুজগাজ পড়ে গেল; বড় 
দলের মোড়লেরা হাতে কাগজ পেলেন, 'তে'ই ঘোঁটের যত 
মথালো মাথালো জায়গায় ঘেঁটি পড়ে গেল, শেষে অনেক কন্টে একটা স্ভা৷ 
ক'রে সার চার্লস কান্ঠ* মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই একপ্রকার স্থির 
হলো। কিন্তু সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালীদের তো এক পদও 'সাধারণের' 
স্থান নাই; ট্রাউন হল সাহেবদের, নিমতলার ছাতখোলা হল গবমে“্টের, 
কাশশীমান্তরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনঈতে 
হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সাহেব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, 
সৃতরাং তাও পাওয়া কাঠন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরড্নের নাট-মন্দিরই 
প্রশস্ত বলে সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো, “অমুক দন রাজা 
রাধাকাল্ত বাহাদুরের নবরজ্নের নাট-মান্দরে ওয়েলস জজের মৃখরোগের 
[চিকিৎসা করবার জন্যে সভা করা হবে! ওঁষধ সাগরে রয়েচে।, 

“সহরের অনেক বড়মানৃষ--তাঁরা ধে বাঙ্গালীর ছেলে, ইটি স্বীকার 
কন্তে লজ্জিত হন; বাবু চুনোগলির আনড্র পিদ্রুসের পোত্তর বললে তাঁরা 
বড় খুনী হন; সুতরাং যাহাতে বাঙ্গালটর শ্রীবাঁদধ হয়, মান বাংড়, সে 
সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তাঁদ্বপরীত নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল 
চেস্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাট-মান্দরে ওয়েলসের বিপক্ষে 
বাঙ্গালীরা সভা করবেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন; খানা খাবার 
কতজ্ঞত প্রকাশের সময় মনে পড়ে গেল; যাতে 'এ রকম সভা না হয়, কায়মনে 
তারই চেষ্টা কর্তে লাগলেন! রাজা বাহাদুরের কাছে সৃপারিস পড়লো; 
রাজা বাহাদুর সত্যন্রত, একবার কথা দিয়েছেন, সুতরাং উপ্চ্দলের সপারিস 


* স্যার চার্লস উড্‌ "তখন ভারতবষে'র সেরটারী অব্‌ স্টেট ছিলেন। ইহার 
সময়ে ভারতবর্ষের অনেক উল্নাত সংসাধিত হইয়াছিল। 
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হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত 
সাগরের প্রবল তরঞো ভেসে চল্লো। নিরাঁপত দিনে সভা হলো, সহরের 
লোক রৈ রৈ করে ভেঞ্ো পড়লো, নবরয়ের (ভিতরের বিগ্রহ ও নাট-মন্দিরের 
সাম্নের যোড়-হস্ত-করা পাথরের গড়রেরও আহ্নাদের সীমা রইলো না। 
বাঙ্গালীদের যে কর্ণ সাহস জন্মেছে, এই সভাতে তার কিছ] প্রমাণ পাওয়া 
গেল। কেবল স:পারিসওয়ালা বাবূরা ও সহরের সোণার বেণে বড়মানূষেরা 
এই সভায় আসেন নাই; সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গেল। 
বেণে বাব্দরা কোন কাজেই মেশেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওয়েলস-- 
হধ্জখকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত 
কাঙ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন; সেই অবাধ ওয়েল্স্‌ও ব্রেক হলেন” 
* 'কিরূপে এই সভা দ্বারা ওয়েলস “বেক হলেন,” তাহা হয় ত অনেকেই 
জ্ঞাত নহেন। এই সভা তদানীন্তন সেক্রেটারী অব্‌ স্টেট স্যার চাল'স উডের 
নিকট ওয়েল্‌সের এই অন্যায় আচরণের প্রাতবাদ কাঁরয়া একখান পত্র প্রেরণ 
করেন। স্যার চালস উড উহার প্রত্যুত্তরে এই আশা প্রকাশ করেন-_ 
0787 010১০ 110 11010 0019 100010181 00705 [19 1১9 901 
51015 01110 01920 10010191706 1015 0190 01791 091011019- 
(19005 01 01106 109 101 ৮০ 111061016660 11760 118969 10)- 
000901005 98911056 ৪ %/11016 [990116 0ো 00071001716. 
সখের বিষয় যে, স্যার মর্ড্ট লসন ওয়েলস পরে এত লোকরঞ্জক হইয়া- 
ছিলেন যে, দুই বংসর পরে তাঁহার বঙ্গদেশ হইতে বিদায়গ্রহণকালে দেশ- 
বাঁসগণ তাঁহাকে ব্যাথতচিত্তে বিদায়-অভিনন্দনপন্র প্রদান কারয়াছিলেন। যে 
সকল দেশনায়ক স্যার মন্টের নিকট উপাঁস্থত হইয়া এই বিদায়পন্র প্রদান 
করেন, তাঁহাদের মধ্যে আমরা “006 71056 10911160100, 1)11110- 
90111050 2110 25116100515 110501160. 817101185 (116 5০06 
10011110171795 ০01 09100019,১- কালশপ্রসম্ন সিংহকে দেখিতে পাই। 
কালী প্রসন্ন জাতীয়তার পুরোহিত ছিলেন, কিন্তু ইংরাজ-বিদ্বেষী ছিলেন 
না, এবং বিদেশনীকেও সংকার্ষোর" জন্য শ্রদ্ধা কাঁরতে কুশ্ঠিত ছিলেন না, ইহাই 
তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। যে স্যার মডণ্টকে তানি একসময়ে প্রকাশ্যভাবে 
তিরস্কার করিয়াছিলেন, উত্তরকালে “স্বভাবপারবর্তনের নিমিত্ত তাঁহার প্রাত 
এই সম্মান-প্রদর্শন কালীপ্রসম্নের উদারতা ও মহত্বের বাঁশস্ট পাঁরচায়ক। 
কালী প্রসন্ন যে যথার্থ ভারত-হতোঁষগণকে জাতিবর্ণনার্ব্বিশেষে শ্রদ্ধা 
কাঁরতেন, তাহার আরও অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। দিপাহীযুদ্ধের অবসানে 
যে মহাত্মা করুণার উৎস উন্মৃস্ত করিয়া ইংরাজগণের বিদ্বেষ ও দেশবাসীর 


₹* “1106 360081165, 1863. 
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শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন, সেই চিরস্মরণীয় রাজপ্রাতানাধ লর্ড ক্যানং 
বাহাদুরের ভারতত্যাগকালে কালীপ্রসম্ন অন্যান্য দেশনায়কগণের সাঁহত 
তাঁহাকে বিদায়-আভনন্দন প্রদান কারয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহার স্মাঅ- 
রক্ষা-সামাতির একজন প্রধান উদ্যোগী হইয়াছিলেন, এবং স্মাতিরক্ষাকজ্পে 
এক সহম্ত্র মুদ্রা প্রদান কাঁরয়াছিলেন। 

“নীলকরু-বিষধর-দংশন-কাতর প্রজা-নিকর” যাঁহার করণায় 'বপন্মন্ত 
হইয়াছল, বাঙ্গালার সেই সব্বজনাপ্রুয় শাসনকত্তণ স্যার জন পিটার 
গ্রান্টকে বিদায়-আভনন্দন-পন্ন প্রদান কাঁরয়া দেশবাসীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন 
করতে যে সকল দেশনায়ক সমবেত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের মধোও আমর! 
গুণগ্রাহণী কালশপ্রসম্নকে দোথিতে পাই। 

যে মহাপাশ্ডতের বরে ও চেল্টায় প্রাচ্দেশে প্রতীঁচ্যের জ্ঞানালোক সব্ব- 
প্রথমে বিকীরিত হইয়াছিল, যাঁহার শিক্ষার গুণে বঙ্গভাষায় 'মেঘনাদবধের* . 
ন্যায় কাব্য বিরাচত হইয়াছিল, সেই চিরস্মরণীয় শিক্ষক, কাঁব, সমালোচক ও 
সদ্ব্তা ডি, এল, রিচার্ডসনের ইংলণ্ড-প্রত্যাগমনকালে যে সকল কৃতজ্ঞ ভারত- 
বাস তাঁহাকে পণ্সহন্তর মুদ্রার থাঁল ও অভিনল্দনপন্র প্রদান কাঁরতে অগ্রসর 
হইয়াঁছলেন, তাঁহাদের মধোও আমরা কালগপ্রসম্নকে দোখতে পাই। 

বদান্যতা ॥ .আচার্ধা কৃষ্ণকমল যথাথই বলিয়াছেন, “তন যেমন তাঁহার 
[১0159এর সম্ববহার করিতে জানিতেন. তেমন আর কেহই জানিত না।” 
সকল প্রকার দেশাহতকর কারো তাঁন মুঙ্হস্তে দান কারতেন। যখন 
কাঁলকাতায় বিশুদ্ধ জলের কল সমম্ট হয় নাই, তখন কালনপ্রসম্ন দশসহত্্ 
মুদ্রা বায়ে কলকাতায় &টন বার-প্রপ্রবণণ নিণ্মিতি করাইয়া 'দিয়াছলেন। 
কালীপ্রসন্নের দানের বিশেষ এই যে, তাঁহীর সমস্ত দানই সাত্তক দান। 
তান 'ক দেশীয়, কি বিদেশবয়. কাহারও প্রশংসা লাভ কারবার জন্য দান 
কাঁরতেন না। তাঁহার অসংখ/ দানের কথা বালয়া শেষ করা যায় না। 
দয়ার সাগর বিদ্যাসাগর এই জন্যই কালীপ্রসন্নকে পৃত্রাধক স্নেহ কারিতেন। 
কৃষ্ণদাস পাল 'লাঁথয়াছেন ৪ 
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এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার অসংখ্য দানের সম্পূর্ণ পারিচয় প্রদান করা 
অসম্ভব। কিন্তু তাঁহার আর একটি দানের কথা এ স্থানে 'লাপবদ্ধ হওয়া . 
উাঁচত। 

হারিশ্ন্দ্রের গৃহরক্ষা॥ নীলকরগণের নৃশংস অত্যাচারকাহিনী তাঁর 
ভাষায় লিপিবদ্ধ করিতে করিতে ণহন্দুপেন্রিয়ট' সম্পাদক গহারিশ্চ্দ্র মুখো- 
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পাধ্যায় কোনও প্রবন্ধে দৃম্টাল্তস্বর্প মিম্টার আর্টিবাজ্ড 'হল্‌স নামক 
জনৈক নীলকর কর্তৃক হরমাঁণ নাম্নী এক রমণীর সতণত্বহরণের কথার উল্লেখ 
করেন। তাঁহার চরিত মিথ্যা অপবাদ আরোপিত হইয়াছে বাঁলয়া মিম্টার 
হিলস ২৪ পরগণায় তদানীন্তন সদর আমীন তারকনাথ সেনের নিকট 
বিচারপ্রার্থা হন, এবং মানহানির জন্য ১০,০০০ দশ সহম্র মুদ্রা ক্ষাতি- 
পুর্ণ চাহেন। অবশেষে হারশ্চন্দ্র রুটি স্বীকার কাঁরলে বিচারক কর্তৃক 
[তিনি কেবলমান্র মোকদ্দমার ব্যয় প্রদান কারতে আঁদম্ট হন। হারিশল্দের 
মৃত্যুর পরে এই বায়-প্রদানের জন্য তাহার বাসগৃহখানি পর্যন্ত বিক্লীত 
হইতোছল। হরিশ্চন্দ্ের অকৃতিম সূহূদ, 'বেজ্ঞাল-সম্পাদক গারশচন্দ্র ঘোষ 
এই সময়ে এই স্বদেশ-প্রাণ মহাত্মার পাঁরিবারবর্গকে যাহাতে গৃহহীন হইতে 
না হয়, তঙ্জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলেন;* কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই 
যে, যে মহাত্মা স্বদেশের হিতসাধনার্থ তাঁহার সব্ব্ব ব্যয় করিয়াছিলেন, এবং 
স্বদেশের কাজের জন্যই যাঁহার পাঁরবারবর্গ গৃহহারা হইতোছিলেন, কয়েক 
জন অকৃতজ্ঞ দেশবাসী তাঁহার পাঁরবারবর্গকে এই দুঃসময়ে িছ:মান্র সাহায্য 
প্রদান করা উচিত বোধ করেন নাই। পন্গন্তরে, যে. ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান সভা 
হরিশ্চন্দ্রের প্রাতভার প্রাতফাঁলত জ্যোতিঃতে উজ্জল মূর্তি ধারণ করিয়া- 
ছিল, সেই সভারই কয়েক জন 'বাঁশম্ট সভা ও সহকারী সম্পাদক কৃষ্ণদাস 
পাল দেশবাসীকে এই সাহায্য-প্রদানে গবরত কাঁরতে চেস্টা পাইয়াছলেন! 
[ািদাধক ছয় শত ঢাকার জন্য হরিশ্চন্ডরের ন্যায় স্বদেশ-বংসল মহাপুরুষের 
গ্‌হ দেশের কাজের জন্য বিক্রয় বাঙ্গালীর চিরকলঙ্ক স্বরপ হইয়া থাঁকিত। 
সুখের বিষয়, তখনও বঙ্গসমাজে কালীপ্রসম্নের ন্যায় কয়েক জন স্বদেশ- 
ভন্ক ছলেন। কালণপ্রসন্ন হারশ্চন্ধের গৃহ-রক্ষা-তহবিলে ১০০. দান করেন, 
এবং অন্যান্য কয়েক জন সহৃদয় মহাত্মাও যথাসাধ্য সাহায্য করেন। বরা 
টাকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং প্রদান করিয়া হরিশ্চন্দের পাঁরবারবর্গকে খণম্দস্ত করিয়া 
বাঙালীর মুখ রক্ষা কারয়াছিলেন। 
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পঞ্চম পারচ্ছেদ £ “সাহত্য-সেবা, ও “সমাজ-সংস্কার'_ণবারধার্থ-সংগ্রহ, 
'পারদর্শক' ও 'হ?তোম প্/শচার নক্সা? 


সাহত্য-দেবা॥। মামরা কালীপ্রসন্ের স্বদেশপ্রেমের যধাকণ্ৎ পারচয়্ 
প্রদান কারয়াছি। পূর্বেই উত্ত হইয়াছে যে, তাঁহার সাহত্য-প্রেম তাঁহার 
স্বদেশপ্রেমেরই অঙ্গবিশেষ। জাতীয় সাহিতোর উন্নাতি ভিন্ন জাতীয় চাঁরন্রের 
উন্নাতি অসম্ভব, এই সত্য উপলব্ধি কারয়া কালীপ্রস্ন জ্ঞানোল্মেষকাল 
হইতেই সাহিত্য-চচ্চায় মনোনিবেশ করিয়াঁছলেন। তাঁহার প্রথম বাল্যরচনা, 
হন্দুনাট্যশাস্তের প্ষটসাধন ও নাটক রচন। প্রভীতর শীবষয় পৃব্বেই কথিত 
হইয়াছে । এপ্ষণে তাহার অন্যান) গ্রল্থাদর বিধয়র উল্লেখ কারিতোছ। 


'ববিধার্থ-সংগ্রহ" ॥ যাহারা গত অর্্ধশতাব্দীর বাঙ্গালা সাহিতোর 
আশ্চর্য উন্নাতর কারণ অননসম্ধান কাঁরবেন, আমাদগের বিশ্বাস, তাঁহারা 
বঞভাষায় ইংরাঁজ সাহত্যের প্রভাবকে তাহার অন্যতম প্রধান কারণ বাঁলয়া 
নদ্দেশ কারবেন। এই নূতন যুগের প্রথম অবস্থায় ইংরাজী গ্রল্থাঁদর 
ভনুবাদ যে সাহিত্যের কতদূর উল্নাতি-সাধন করিয়াছিল, তাহা এক্ষণে অনুভব 
কর! অসম্ভব। বিদ্যাসাগর মহাশয়, অক্ষয়কুমার দত্ত, কৃষ্ষমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, 
গাজেন্দ্রলাল ত্র, রাজকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভীতি মহাত্মগণ ইংরাজশ গ্রন্থাঁদ 
অবলম্বন করিয়া যে সকল বিদ্যালয়পাণ্ঠ্য গ্রন্থাঁদ প্রকাশ করিয়াছিলেন, তাহার 
সকলগযীল বর্তমান যুগে সমূচিত সমাদর প্রাপ্ত না হইলেও, সে সময়ে ভাষা- 
গঠনে, রচনাপদ্ধাত-প্রচলনে এবং জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানাবতরণে অল্প 
সাহায্য করে নাই। এই সময়ে 'ভার্ণাকুলার লিটারেচার সোসাইট+" নামক 
সভা বাঙগালা ভাবার উন্নতিসাধনে ও জনসাধারণের মধ্যে জ্ঞানীবস্তারে যে 
প্রত করিয়াছিলেন, ঠাহা সসম্মানে উল্লেখযোগ্য । এই সভারই চেষ্টায় জীবন- 
রত, ইতিহাস, বিজ্ঞান ও সাহত্য-বষয়ক নানাবিধ গ্রল্থ এবং বিলাত? 
'পেনাম্যাগাজিনে'র আদর্শে প্রথম বাঙ্গালা মাঁসিকপন্র “বাবধার্থসংগ্রহ' 
প্রকাশিত হয়। ১৭৭৩ শকাব্দে কার্তক মাসে শবাবিধার্থসংগ্রহে'র প্রথম 
সংখ্যা প্রকাশিত হয়। ডান্তার (পরে রাজা) রাজেন্দ্রলাল মিত্র উহার সম্পাদক 
'ছলেন। রাজেন্দ্রলাল ছয় বংসর উন্ত পন্রু সম্পাদন করিয়া অবশেষে ১৮৬০ 
খশ্টাব্দে অবসরাভাবে বাধ্য হইয়া সম্পাদক-পদ পাঁরত্যাগ করেন। এই 
মালিকপন্রখানি তংকালশন বালকবালিকাগণের কিরূপ আদরের লামগ্নরী ছিল, 
স্তাহা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জাবন-্মৃতিপাঠে অবগত হওয়া যায়ঃ 
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“রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয় পববিধার্থ-সংগ্রহ' বালিয়া একটা ছবিওয়ালা 
মাঁসক পত্র বাহর কারতেন। তাহার বাঁধানো এক ভাগ ভ্রসজদাদার আল- 
ম/রির মধ্যে ছল। সেট আম সংগ্রহ কাঁরয়া ছলাম। বারবার কারয়া সেই 
বইথানা পাঁড়বার খাঁ আজও আমার মনে পড়ে। সৈই বড় চৌকা বইটাকে 
ধুকে লইয়া আমাদের শোবার ঘরের তন্তাপোষের উপর চা হইয়া পাঁড়য়া 
নহ্যাল তিমি মতস্যের বিবরণ, কাজির বিচারের কৌতুকজনক গল্প, কৃষ্ককুমারীর 
উপন্যাস পাঁড়তে পাঁড়তে কত ছাঁটর 'দনের মধ্যাহু কাঁটিয়াছে 

এই ক্ষুদ্র মাসকপপ্রখানি রবীন্দ্রনাথের চিত্তবকাশে কতটা সাহাষ্য করিয়া- 
ছিল, কে বাঁলতে পারেন ? 

রবীন্দ্রনাথ পুনশ্চ বালতেছেন $__ 

“এই ধরণের কাগজ একখানিও এখন নাই কেন? একাঁদকে বিজ্ঞান. 
তত্তজ্ন, পুরাতত্ত্, অনা "দিকে প্রচুর গল্প কবিতা ও তুচ্ছ ভ্রমণকাহিনী 
দয়া এখনকার কাগজ ভীর্ত করা হয়। সর্বসাধারণের দিব্য আরামে পাঁড়- 
বার একটি মাঝাঁর শ্রেণীর কাগজ দেখিতে পাই না। বিলাতে চেম্বাস' 
জার্নাল, কাসৃলস- ম্যাগাজিন. ্ট্র্যাপ্ড ম্যাগ্াঁজন প্রভৃতি আঁধকসংখ্যক পর্রই 
সর্বসাধারণের সেবায় 'নযন্ত। তাহারা জ্ঞানভাণ্ডার হইতে সমস্ত দেশকে 
গনয়ামত মোটাভাত মোটা কাপড় জোগাইতেছে। এই মোটাভাত. মোটা- 
কাপড়ই বেশির ভাগ লোকের বোঁশ মান্রায় কাজে লাগে ।” 

এর্প কাগজ জনসাধারণের অত্যন্ত উপকারী, ইহা বুঝিতে পারিয়াই 
কালণপ্রসম্ন এই কাগজখান 'বলঃপ্ত হইতে দিলেন ন।। তান রাজেন্দুলালের 
সম্পাদনকালেই লেখক-রূপে শববিধার্থ-সংগ্রহে'র সহিত সংশলম্ট ছিলেন। 
তাঁহার 'লাঁখত পুস্তক সমালোচনাদ তাঁহার গভীর ভাবাজ্ঞানের পরিচয় প্রদান 
করিত। রাজেন্দ্ুলাল সম্পাদকত তাগ কারলে, কালণপ্রসন্ন এ পনের সম্পা- 
দকীয় ভার স্বয়ং গ্রহণ কাঁরলেন $-- 
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কালপপ্রসম্ন ১৭৮২ শকাব্দার বৈশাখ মাস হইতে "ববিধার্থ-সংগ্রহ' সম্পাদন 
কাঁরতে আরম্ভ করেন। কতাঁদন তিনি উত্ত পন্ত সম্পাদন করিয়াছিলেন, আমরা 
'হহা অবগত হইতে পার নাই। তাঁহার সম্পাদিত সমস্ত সংখ্যা আমা- 


৫১, 


দিগের হস্তগত হয় নাই, সুতরাং উহাতে প্রকাশিত কালপপ্রসম্বের স্বরাচিত 
সন্দভগুলির পরিচয় এ স্থলে প্রদান করা অসম্ভব। পন্রখানির সম্পাদন-ভার 
গ্রহণ কাঁরয়াই কালণপ্রসন্ন ষে ভূমিকা 'লাখয়াছলেন, তাহাই নিম্নে কুতৃহলশ 
পাঠকগণের অবগ্গাতর জন্য উদ্ধৃত হইল £-_ 

“১৭৭৬ শকে বঙ্গাভাষানুবাদক-সমাজের আনূকূল্যে শ্রীযুন্ত বাবু রাজেন্দ্র 
লাল মিত্র কর্তৃক 'বাবধার্থ-সংগ্রহ প্রথম প্রকাশিত হয়, এবং তদবাঁধ কমাগত 
ছয় বংসর যথানিয়মে ডাঁদত হইয়া আসিতেছে ।* কেবল মধ্যে কিয়ংকাল বঙ্গ- 
ভাষানুবাদক সমাজের অর্থকৃচ্ছ উপস্থিত হওয়ায় তাহার অন্যথা হইয়াছিল । 
বিধিমত প্রকারে বাঙ্গালি ভাষার উন্নাত-সাধন ও পূরাব্স্ত. ভূগোল, জ্যোতিষ, 
সুতত্ব, প্রাণী বিদ্যা, পদার্থ-বিদ্যা ও িল্প-সাহত্যাঁদ অপরাপর 'বিবিধপ্রকার 
1বদ্যার শিক্ষা প্রদান করাই বাঁবধার্থ-সংগ্রহের মৃখ্য উদ্দেশ্য; তদ্বিষয়ে 
(বিবিধার্থ কতদূর পর্যন্ত কৃতকার্য হইয়াছে, তাহা সহৃদয়-সমাজের অগোচর 
নাই। সংসঙ্কল্পের আশ্রয়ে ও গুণগ্রাহগণের উৎসাহে অত্যল্পকাল মধো 
বাবধার্থ অনেকের প্রেমাস্পদ হইয়াছে। যে নিয়মে বাবিধার্থ-সংগ্রহ প্রকাটিত 
হইয়া আসিয়াছে, বোধ হয়, বঙ্গাদেশে অপরাপর মাঁসক পান্রিকা সত্ত্বেও তাহা 
প্ঠকবগে'র নিজ্প্রয়োজন বোধ হইবে না। "বাঁবধার্থ এতকাল ভূবনাবখ্যাত 
ভারতবষায় ভূপাঁতবর্গের জীবন-্চরিত, বারপ্রসবিন রাজপূতনার পর্থ্ব- 
'ববরণ, ভিল, গোণ্ড,শক্‌ ও পৃথিবীর প্রান্ত ও পাঁশ্চম দেশবাসী জনগণের 
[বিচিত্র উপাখ্যান এবং তাহাদিগের বাবহার বৃত্তান্তাঁদ পাঠকমণ্ডলশীর লুগোচর 
রিয়াছে। স্বভাবাসদ্ধ রহসা, নীতিগর্ভ উপন্যাস প্রভৃতি নানাবিধ বিষয়ের 
জ্ালোচনায় বিবিধাথ আপন নামের স্বার্থকতাসাধনে প্ুটী করে নাই । বাবধার্থ 
ক বদ্যাবতশী রমণীকুল, 'কি তত্ৃদর্শঁ পশ্ডিতসমাজ, সব্ব্পই তুলা সম্মানে 
পরিগৃহীত হইয়াছে; এমন কি বর্ণ-পাঁরচয়াবহশীন বালকগণও শৃদ্ধ চিন্ন 
দর্শনাভিলাষে 'বাবধার্থের প্রকাশ-কাল প্রতনক্ষা করিয়াছে। 

“বাঁবধার্থ নিয়ত শঘ্ধ সাধারণের হিতচেষ্টায় বিব্রত ছিল; ভ্রমেও কখন 
কাহার নিন্দা বা সম্পদ-সুলভ সম্মাননলোভে ধনীর উপাসনা করে নাই। 
গ্রকৃত প্রস্তাবে নৃতম গ্রন্থের সমালোচন-সমরে কখন কখন কোন কোন গ্রল্থ- 
কারের উপরে কটাক্ষের আভাস হইয়াঁছল, কিন্তু তাহা ভান মানব; তাহাতে 
কেবল গ্রল্থই উদ্দেশ্য, কদাঁপ কোন গ্রন্থকারের নিন্দা আভধেয় হয় নাই। 
তাহা পারশুদ্ধ সরল-হ্‌দয়-সম্ভূত, তাহাতে দোষ বা রোষের লেশও লক্ষিত 
হয় না; বরং ভারতবাঁয় বর্তমান গ্রল্থকার-কলের কল্যাণসাধনই তাহার 
একমান্র উদ্দেশ্য। 

* বিবিধার্থ-সংগ্রহ ছয় খণ্ড রাজেন্দ্রলাল মি কর্তৃক সমপাঁদত হইয়াছিল বটে; 
কিল্তু ইহা ১৭৭৬ শকে নহে--১৭৭৩ শরকাব্দের কার্তক মাসে প্রথম প্রাকাশিত হয়। 
মধ্যে কিছুকাল পান্নিকাখাঁন বন্ধ ছিল। 
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“াবাবধার্থ এতাবংকাল: যাঁহার অবিচাঁলিত অধ্যবসায় ও .প্রযয়ে পূষ্বো- 
লিখিত বহূতর জানগর্ভ রচনাবলীর আন্দোলনে পাঠকবর্গের স্নেহভাজন 
হইয়াছে-যিনি বাঙ্াালভাষারে বাধ তত্তালগকারে অলঙ্কৃত করিয়া স্বদেশের 
গোরববদ্ধন কারযাছেন- এক্ষণে তিনি এতং পত্রের সম্পাদকীয় পদ পরিত্যাগ 
করায় বিবিধার্থ বিলক্ষণ ক্ষাত স্বীকার করিয়াছে । জল্মদাতা হইতে স্বতন্বিত 
ও সহসা অপাঁরচিত-হচ্তে ন্যস্ত হওয়াতে অনেকে ইহার স্থায়িত্ব বিষয়ে সন্দেহ 
কিরিতে পারেন: বিশেষতঃ, শ্রীযুক্ত বাবু রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়ের পারবর্তে 
তংপদে অপর ব্যান্তর সুশৃঙ্খলে কার্যয নির্বাহ করা নিতান্ত সহজ ব্যাপার 
নহে। 'বাবিধার্থ যে প্রকার পন্র, মিত্র মহাশয়ই তাহার উপযৃস্ত পান্র ছিলেন; 
অনুবাদক-সমাজ, বিবিধার্থ সহ্‌দয়-সমাজের স্নেহভাজন ও পাঠকমণ্ডলণীর 
নিতান্ত নিম্প্রয়োজনণয় নহে জানিয়াই অগত্যা আমারে তৎপদে প্রাতিষ্ঠিত 
করিয়াছেন; কিন্তু [ববিধার্থ-সম্পাদক-পদ স্বীকার কারয়া আমি অসম” 
সাহসিকতার কার্য করিয়াছি। সাহত্য-সংসারে আমার নাম অশ্রতপর্্ব: 
সুতরাং এতাদ্‌শ অসদূশ গুরুভার মাদৃশ জনদ্বারা অব্যাথাতে নির্্বাহিত 
হইবে এমত আশা করা যায় না; কেবল ভূতপব্বে সম্পাদক গন্তব্যপথ পাঁরচ্কার 
কারয়া গিয়াছেন ভরসা আছে, আমি সাবধানে সেই পথে তাহার অনসরণ 
কারলে ক্লমে পাঠকবগ্গের মনোরঞ্জনে সমর্থ হইব। সচ্ছিদ্রু মাঁণখণ্ডে সত্র 
প্রবেশনের ন্যায় আমার পক্ষে অসৃলভ হইবে না। এক্ষণে যে সকল সরল- 
হৃদয়ে মহাত্ারা প্রথমাবাধ 'বাবিধার্থের প্রাতি অকৃত্রিম স্নেহ ও অনুরাগগ-প্রদর্শন 
করিয়া আসিতেছেন, এক্ষণেও যেন তাহার নন না করেন। ইহার ভতপূ্র্ব 
সম্পাদক যেমন অবিচিলিত অনূর্যগ-সহকারে পাঠকমণ্ডলীর মনোরঞ্জন কাঁরয়া 
আসিতে ছিলেন, এক্ষণে আমিও নিজ সাধ্যান্‌সারে তাহার হুটি কারিব না। 
পর্বব-সম্পাদকের অনবসরবশতঃ বাবধার্থ কিছুকাল আঁনয়মে প্রচারিত হইয়া. 
ছিল. তজ্জনিত অপরাধ পাঠকগণ নিজ নিজ কৃপাগ্‌ণে মাজ্জনা করিবেন, 
ভাঁবষ্যতে 'বিবিধাথ প্রাতমাসের প্রথম দিবসেই আপনাঁদগের দ্বারস্থ হইবে। 

“অবশেষে বিবিধার্থের 'চিরপারচিত হিতচিকীর্য: বান্ধববর্গের নিকট 
সবিনয়ে নিবেদন এই যে. তাঁহারা পূর্বে বেরুপ অবকাশ-সময়ে নানাবিধ 
প্রস্তাবাদি লিখিয়া বিবিধার্থ অলঙ্কৃত কারিতেন, এক্ষণে যেন তদনূর্প সাহাফ্যে 
বিরত না হন: বিবিধাথে তাহাঁদগেরও তুল্যাধকার। 

শ্রীকালণপ্রসমন সিংহ । 
| বাবিধার্থ-সংগ্রহ-সম্পাদক ।” 

“পারদর্শক'। ১২৬৯ বঙ্গাব্দে পাণ্ডতবর জগন্মোহন তর্কালঙগ্কার ও 
মদনগোপ্যল গোস্বামশ “পরিদর্শক” নামে একটি বাঙ্গালা দৌনক সংবাদ পন্রের 
প্রবর্তন করেন। পববিধার্থ সংগ্রহে" এই পনের সমালোচন প্রসগ্গ কালণপ্রসম্ন 
িখিয়াছলেন ৫-- 
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«একখানি বথাবিহিত দৈনিক পন্ণের নিমিত্ত আমরা বহু দিবসাবাঁধ ক্ষত 
ছিলাম; পাঁরদর্শক আমাদিগের সে মনোরথ পর্ণ করিয়াছে। বর্তমানে 
বাঙ্গালী সমাজ পাঁরদর্শক হইতে যত উপকার লাভে সমর্থ হইবেন, সোম- 
প্রকাশের প্রকাশ পূর্থে অন্যান্য বহুল সংবাদপত্র হইতে তাহা প্রত্যাশা করা 
যায় নাই। পাঁরদর্শকের এক বিষয়ে কিপিং অনটন দেখা যায়। আমরা পার- 
দর্শক হইতে যতদূর প্রত্যাশা করি, তাহার ক্ষুদ্র কলেবর সে ভার সহানে 
অসমর্থ; তন্নিমিন্ত আমরা পঁরিদশ'ক সম্পাদকাঁদগকে অনুরোধ কার, তাঁহারা 
সাধারণের উপকারার্থ কছ্‌ ক্ষাতি স্বীকার কাঁরয়াও পাঁরদর্শকের কলেবর বৃদ্ধ 
করুন।” , 

কিন্তু কালী প্রসম্বের উপ'দেশমত পব্রখানির উন্নতিবিধান করা প্রবর্তক- 
চ্বয়ের সাধ্যাতীত ছিল। সুতরাং যান সাধারণের উপাকারার্থ চিরকাল ক্ষতি 
স্বীকার কারয়া আসিতোছিলেন, সেই কালণপ্রসন্ন সিংহকেই এই পনের পার” 
চালন ভার গ্রহণ কাঁরতে হয়। কালপ্রসম্নের সম্পাদকত্বাকালে এই পনের 
যথেন্ট উন্নতি .সীধত হয়। মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় বিরাঁচত “বঙ্গভাষার 
ইতিহাস্” নামক গ্রন্থে এই পত্রের ইতিহাস এইর্‌পে লাপিবদ্ধ হইয়াছে £- 

'& বংসরে (১২৬৭ সালে) পাঁরদর্শক' পন্ন প্রচার হয়। পাণ্ডতবর 
জগল্মোহন তর্কলগ্কার ও মদনগোপাল গোস্বামী ইহার প্রথম সৃষ্টি করেন। 
১২৬৯ সালের ১লা অগ্রহায়ণ হইতে মৃত বাবু কালপ্রসম্ন সিংহ মহোদয় 
উহাব সম্পাদকত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই সময়ে পরিদর্শক দশর্ঘ কলেবর 
ধারণ করে। শ্রীযুক্ত জগন্মোহন তর্কালগকার ও শ্রীযুন্ত বাবু ভূবনচন্দ্র মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয় এই পন্ধের সহকারী ছিলেন ।” 

বোধ হয়, এই পন্রকে লক্ষ্য করিয়া *কৃষ্ণদাস পাল 'লাখয়াছিলেন $- 


*75 8150 38060 2 2156 01835 61712011101 0911৬ 179%/5081991, 
006 11109 01 10101) ৬6 118৬9 1001 901 56910. 


হাতোম প্যাঁচার নক্সা) ১৮৬২ খ্াজ্টাব্দে হৃতোম প্যাচার নক্সা" ১ম 
ভাগ প্রকাশিত হয়। কিছাীদন পরে উহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়। 
যাহারা কালশপ্রসম্নের অন্য কোনও রচনা পাঠ করেন নাই, এবং তংসম্পাদিত 
মহাভারত কেবলমাত্র পণ্ডিতগ্রণেরই অনবাদ বালয়া যাঁহাদিগের সংস্কার 
আছে, তাঁহাঁদগের ধারণা যে, কালীপ্রসন্ন কখনও সংস্কৃতানসারিণী বা বিদ্যা- 
সাগর ভাষায় লিখেন নাই, কথ্যভাষায় বা টেকচ'দের (*প্যারীচাঁদ মিত্রের) 
প্রবার্ততি 'আলাল?' ভাষায় গ্রন্থ 'লিখিয়া 'গিয়াছেন। বস্তুতঃ এক্ষণে তাহার 
অন্যান্য রচনাবলী দুষ্প্রাপ্য হওয়ায় 'হুতোমই' কালীশপ্রসন্নের একমান্র স্বরচিত 
গ্রন্থ বিয়া প্রকাশ আছে। কিন্তু এ ধারণা ভ্রান্ত ও অমুলক। কালীপ্রসম্ন 
সংস্কৃতানসারিণী ভাষারই সমাধক পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি 'হুতোম প্যাঁচার 
নক্সায় আলালশ ভাষা ইচ্ছা করিয়াই ব্যবহার করিয়াছিলেন; কারণ, এই 
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ভাষাই তাঁহার রচনার বিষয়ের বিশেষ উপযোগী ছিল। এই নক্সা যাঁদ সাধ্‌- 
ভাষায় লিখিত হইত, তাহা হইলে যে উহা এত সব্বজনসমাদত হইত না, 
তাহাতে অণুমান্তর সংশয় নাই। 

'পশ্ডিত রামগাঁত ন্যায়রত্ব বাঁলয়াছেন, “হুতোম প্যাঁচার নক্সা বঙ্গাভাষায় 
অপ্্ব সমাগ্র। ইহা পাঠে কলিকাতার তৎকালীন বাহ্য ও আভান্তরীণ 
অবস্থার সম্যক পাঁরচয় পাওয়া যায়।» দ্রাজনারায়ণ বসু 'লিখিয়াছেন, 
“কালী প্রসন্ন সিংহের হৃতুম পেশ্চার নক্সায় বিলক্ষণ হাস্যরসউদ্দীপনী শান্ত 
প্রকাশিত হইয়াছে । তাঁহার নক্সাগুঁল জলজ্যান্ত বোধ হয়।” ইহাতে কাল" 
প্রসন্ন তংকালখন বঙ্জসমাজের এক অংশের যে স:ন্দর চিত্র আঁঙ্কত করিয়া- 
ছেন, তাহা বাস্তবিকই অমুল/। ইহা কেবল নক্সা বালয়াই .তৎকালে আদৃত 
হয় নাই, অনেক ভণ্ড সমাজদ্োহীর পৃ্ঠে ইহা যে তীব্র কশাঘাত পূর্বক 
তাহাদিগকে সংপথে প্রবৃত্ত করিয়া সমাজ সংস্কার-সাধন কাঁরয়াছল, তজ্জন্যও 
ইহা কম প্রশংসা লাভ করে নাই।, তাহার "চান্তত চাঁরত্রগঁল অনেক স্থলেই 
তৎকালীন প্রসিদ্ধ ব্যাগুগণকে অবলম্বন করিয়া আঁঙ্কত হইয়াছল। "রাজা 
£বনয়কৃষ দেব বাহাদুর তাঁহার 'কালিকাতা ইাতিহাস' নামক বিখ্যাত পুস্তকে 
লিখিয়াছেন ৪ 
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অর্থাৎ “তাঁহার হাস্যরসাত্মবক ও বিদ্রুপাত্মক সামাজিক নক্সা “হৃতুম প্যাঁচা” 
গ্রন্থে তিনি তদানন্তন সমাজের ভাল মন্দ সকল ভাবই 'বশদরূপে যথাযথ 
ভাবে আত 'নপুণতার সাঁহত চিন্নিত কারয়াছেন। এ শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে 
উহাই সব্বোংকচ্ট-উহা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট পৃস্তক এ পর্যন্ত প্রকাশিত হয় 
নাই। হয়তো এমন দিন আসলেও আসিতে পারে, যখন লোক হৃতুম প্যাঁচা 
পাঁড়বে না, কিন্তু এমন দন কখনই আসিবে না, যখন হনতুম প্যাঁচা পাঁড়য়া 
লোকে আনন্দ ও উপকার লাভ না কারবে।৮* 

আচার্য কৃষ্কমল ভ্রাচার্য মহাশয়ও “পুরাতন প্রসঙ্গে, বাঁলয়াছেন, 
“গ্রল্থখানির মূল্য আছে। হুতোম প্যাঁচার মধ্যে যথেম্ট লোকজ্ঞতা ও পাঁর- 


* 'সুবজচন্দ্র সিত্রের অনুবাদ। 
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হাসরাসিকতা প্রদার্শত হইয়াছে...£১১ 21) 99115 51950100618 01 019 
(06 01 116078 10 05561%53 001 (0 ৮৪ 10178091650 এবং রুচি 
হিসাবে হুতোম ঈশ্বরচন্দ্র গৃপ্তের ও 'গুড়গুড়ে ভট্টাচার্যোর' লেখার চেয়ে 
অনেক অংশে শ্রেম্ঠতর।” 

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের ষণ্ঠ অধিবেশনের সভাপাঁতি, প্রাসদ্ধ সাঁহত্য- 
সেবী শ্ত্রীষুন্ত অক্ষয়চন্দ্র নরকার মহাশয় বালয়াছে £-“বশৃদ্ধ সহজ বাঙ্গালায় 
সুন্দর গদ্য হয়, প্যারীচাঁদ হইতে ইহা শিখিয়াছিলাম। সঙ্গে কালীপ্রসন্ন 
সিংহের নাম কাঁরতে হইবে। বাঁঙকমবাবু "মনত্জার গ্রন্থ দেখাইয়া 'রতোদ্ধার' 
করিতোছিলেন। তখন তাঁহার কালণপ্রসম্নের কথা বাঁলবার প্রয়োজন হয় নাই, 
আমাদগ্রকে এখন বলিতে হইবে । আমরা যখন নিতান্ত বালক, তখন 'হুতোম 
প্যাঁচার নক্সা" প্রকাশিত হইল। তাহার ভাষার ভঙ্গীতে, রচনার রঙ্গেতে 
একেবারে মোহত হইয়াছলাম। তখন হইতে বৃঝিয়াছি, আমাদের মাতৃভাষায় 
বাজী খেলান যায়, তুবাঁড় ফুটান যায়, ফল কাটান যায়, ফুয়ারা ছোটান যায়। 
আমাদের মাতৃভাষা সব্বাঞ্জো রঙ্জাময়শী।” 

সংপ্রসিদ্ধ “ব*বকোষ” সম্পাদক 'লাঁখয়াছেন ₹- 

"বাঞ্ালায় অমিন্রাক্ষর ছন্দ, মাইকেল যে ছন্দে 'মেঘনাদ বধ' লিখিয় অমর 
হইয়া গিয়াছেন, কালনপ্রসন্ন তাঁহার প:ব্বে এই ছন্দঃ বাবহার করেন। তান 
তাঁহার হূতোম প্যাঁচাকে সাধারণের করে উৎসর্গ করিয়া ?লাঁখয়া ছিলেন_ 

হে সঙ্জন স্বভাবের সুনিম্মল পটে, 

রহস্যরসের রঙ্গে, 

চাত্রনু চরিত দেবী সরস্বতীর বরে। 

কৃপাচক্ষে হের একবার; শেষে ববেচনা মতে, 

যার যা আঁধক আছে “তরস্কার' কিম্বা "পুরস্কার, 
দিও তাহ। মোরে -বহমানে লব শির পাতি। 

অবশ্য মাইকেলের ছন্দঃ ইহা অপেক্ষা অনেক মাজ্জিত, অনেক নিয়মাদি 
সঙ্গত; কিন্তু তাহা হইলেও তান ছন্দাটর উদ্ভাবন কর্তা বাঁয়া গণ্য হইতে 
পারেন না।” 

“বঙ্গভাষার লেখক” নামক গ্রন্থের সম্পাদক শ্রীযুন্ত হরিমোহন মুখো- 
পাধ্যায় মহাশয়ও হৃতোম প্যাঁচার দ্বিতীয় ভাগ হইতে উদ্ধৃত এই পধীন্তগযলির 
বিষয়ে বাঁলয়াছেন £- 

«এই কয়েক পধ্ন্ততেই প্রকাশ আমন্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক বস্তুতঃ কালী- 
প্রসন্ন,_পরিপোল্টা মাইকেল ।” 

বোধ হয় িশবকোব-সম্পাদকের সিদ্ধান্ত পরবর্ত অন্যান্য লেখকগণ 
কর্তৃক নির্ভূ'ল বাঁলয়া স্বীকৃত ও প্রচারিত হইয়াছে। সেই জন্য এই স্থানে 
ধলা প্রয়োজন মনে কাঁর যে, মাইকেলেয় তিলোত্তমা ১৮৬০ থচ্টাব্দে এবং 
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মেঘনাদবধ ১৮৬১ খন্টাব্দে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং কালপপ্রসম্ের 'হতোম 
প্যাঁচা' পর বংসরে (১৬৬২ খ্যষ্টাব্দে) প্রকাশিত হয়। সুতরাং মাইকেলই 
যে বঞ্গাভাষায় আমন্লাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক, সে বিষয়ে সন্দেহের কোনও কারণ 
নাই। পণ্ডিত রামগাত ন্যায়রহ মহাশয়ের 'বা্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহত্য 
বিষয়ক প্রদ্ভাবে' লিখিত হইয়াছে যে, “মাইকেল যে আমন্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তন 
করেন, কালীপ্রসম্ন 'সিংহই তাহা প্রথমে 'হুতোম প্যাঁচায় বাবহার করিয়া- 
ছিলেন।” 

মধযস্‌দন দত্তের সংবম্্ধনা। কিন্তু কালীপ্রসম্ন আমন্রাক্ষর ছন্দের প্রবর্তক 
নহেন বাঁলয়া তাঁহার গৌরবের কিছুমাত্র হ্বাস হইবে না। কারণ তিনিই বঙ্গা- 
বাসীকে মধ্‌সূদ্রনের প্রাতভা বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছিলেন, এবং মেঘনাদ- 
বধের রচাঁয়িতাকে 'মহাকাব' বলিয়া আঁভনান্দত কারয়াছিলেন। মেঘনাদ- 
বধের সমালোচনায় কালীপ্রসন্ন 'লাখিয়াছিলেন £-_ | 

“বাঙ্গালা সাহতে, এবম্প্রকার কাব) উাঁদত হইবে বোধ হয়, সরস্বতীও 
স্বপ্নে জানিতেন না। 


'শনয়াছে বীণা-পনি দাসী. 
পিকবর-রব নব পল্পব মাঝারে 

সরস মধুর মাসে; কিন্তু নাহ শুনি 
হেন মধনমাথা কথা কভু এ জগতে!" 


হায়! এখনও অনেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তজ মহাশয়কে চিনিতে পারেন 
নাই। সংসারের নিয়মই এই 'প্রয় বস্তুর নিয়ত সহবাস নিবন্ধন তাহার প্রাত 
তত আদর থাকে না. পরে বচ্ছেদই তদ্‌গ-ণরাজর পাঁরচয় প্রদান করে : তখন 
আমরা মনে মনে কত অসীম যন্ত্রণাই ভোগ কার। অনূতাপ আমাদিগের 
শরীর জক্জারত করে, তখন তাহারে স্মরণীয় করিতে যত চেম্টা কার, 
জশীবতবস্থায় তাহা মনেও আইসে না। 

মাইকেল: মধসূদন দত্তজ জীবিত থাকিয়া যত দিন 'যত কাব্য রচনা 
করিবেন তাহাই বাঙ্গালা ভাষার সৌভাগ্য বলিতে হইবে। লোকে অপার 
ক্লেশ স্বীকার কাঁরয়া জলাধজল হইতে রত্ব উদ্ধার পূর্বক বহ্‌মানে অলঙকারে 
সম্মিবোশত করে। আমরা বিনা র্লেশ গৃহমধ্যে প্রার্থনাধিক রত্ন লাভে কৃতা্থ 
হইয়াছ, এক্ষণে আমরা মনে কাঁরলে তাহারে শিরোভূষণে ভূষিত কারিতে 
পার এবং অনাদর প্রকাশ কারতে ও সমর্থ হই; কিল্তু তাহাতে মণির িছ্‌ 
মার ক্ষত হইবে না। আমরাই আমাদগের অজ্ঞতার নিমিত্ত সাধারণে লঞ্জিত 
হইব।” 


আর একটি প্রবন্ধে কাজপপ্রসন্ন মাইকেনলকে হোমর, ভাঁজল ও মিল্টন 
অপেক্ষা উচ্চ আসন প্রদান করিয়াছলেন। প্রতপচ্য সাহতা-রসে বিভোর লাল- 


ঠ৮ 


বিহরী দে তৎসম্পাঁদত 11018 [২96011091 পরে শিল্টাচার আতন্রম 
করিয়ো উহার তশব্ল প্রাতবাদ করেন $- 


“00620100001 096 ৬151081009. 981012178, 10 01911 01170 
80001781100 01 101. 10010 0167 105 0০90 10 (1180 ০01 [10110 
৬1611 2100 17৮11101 6 ০৪1) 0015 800000% 101 11013 91)00181 
097/675109 01 18506 1 5071299170, 021 0115 86100161161, 10 170 
581 01901561565 0]) ৪5 10865 01) 1176 86179811 1671110 01 16915 


195 15৬61 1980 11016111961701 9. 11016 ০01 0186 01961 01 [.80]1) 01. 
[70811911 73810.” | 


কালীপ্রসম্নের 4110090 ৪:10 ইহার উত্তরে বালিয়াছিলেন £_ 


1109 80015 1186 7১0917% ০01 ০801) 11811011195 01511170016 0860019] 
16810195 2110 (116 5/11061 59110 0817 11811) (11036 01511001019 19810155 
1 115 [90615 13 50106 [0 76 016 0210105 011013 1180101. 2110. 1709) 
60011111615 589 “7201 917115 7101121- 6 [1591 ০010998 0090 10 15 
1001 001 00160 10 1817 101 1৮. 10001) 810 23 101 116 72010015 01 
119 ১৬110811118 11009 1010 1107 (0 1610]1) 500) [01 50001 8110 
91০৬ 001 010. 80৫ ৬6 ০810101 16211 [0 98911100100 ৩ 
[81009 018 (61077161085 000 1680. 1৬]. [0915 [00990 %/0) 006 
80191101017 16 1085 21181). 10 91060 [07 901108660 73911081605) 170 
018 11116 10905, 109 195 1015011611 [10096 029 ৬1191) 116 581 01. 1015 
1101017615 1819, 210 17581] 11056 70589001101 13901705 11081 51190 2. 11810 
01 81019 2100100 001 ৫0011075 211৫ [0901916, 2110 810 0811 0110 10811- 
6189015 69101) 1 11 1৩ 12107776185 10 55101990) 101) 01১- 
(10115 0180 15 17117000, 81] (0079 ৬০ ০811 00 15 (0 ০০৬ 1117) 01 01 
1110 10901) 70011691৬. 


রঃ রব রঃ নং রর রং 


3915 10910161 00156105 1001 1২017198115, 1101 19911681511 11)6 
19531080000]. 0 01680011, 1116. 1£010015 01 1116 7/1/1৫771110 11660 
101 010151) 1 ৪ 17100000 1996170 50175 0 (1611 099111)55 11016 0217 
116 [0991 ০01 00761, ৬1701] 0170 1৬11110. ০ 91)0010. ০910811): 
০21॥ 0191] 9111, 1 076৮ 010 ৬1019106910 01911 (9911105, 11) 
01061. (0 ৪10৬ (116 0110 1)0৬/ ৬০1 0101008171৬ 0116% 1790 10901 
1658917018190 1” 


বাবধার্থ সংগ্রহে ক উত্তর প্রদত্ত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখবার সুযোগ 
প্রাপ্ত হই নাই। 

যাঁদও নৃতনত্বের চরবিরোধন বাঙ্গাল জনসাধারণ আমিত্রাক্ষর ছন্দের 
প্রবর্তক মধ্‌সদনের প্রাতভা স্বীকার কারতে ইতস্ততঃ কাঁরতেছিলেন, কেহ 
"কহ তাঁহার রচনাপদ্ধাত তণরভাবে সমালোচনা কারতোছলেন, 'কিম্তু গুণ- 


৯ 


গ্রাহণী কালণপ্রসন্ন এই প্রাতিভাবান কবির অপর্্ব শান্তর সমূচিত সমাদর না 
কয়া থাঁকতে পারেন নাই। "তিনি বিদেমংসাহনী সভা হইতে বঙ্গের 
শিক্ষিত সমাজের প্রাতানিধ রূপে মধৃস্‌দনকে একখানি আঁভনল্দনপত্র ও রোপ্য 
নম্র্মিত মূল্যবান পানপান্র উপহার প্রদান কারয়া তাঁহাকে প্রকাশ্যভাবে 
উংসাহত কারয়াছলেন। মধুসূদনের জীবন-চরিত-রচয়িতা 'লীখিয়াছেন, 
“কালপপ্রসম্ন বাবুর অভ্যর্থনা মধ্ুস্দনের প্রাতভার প্রাতি গৌরবজনক 
পুরস্কার ।” ৃ | 

' র্লাজসম্মান॥ কালীপ্রসম্ন যাঁদও [নভর্টকাঁচন্তে স্বীয় বিবেকানযায়ী কার্য 
নজ্কামভাবে সম্পাঁদত কারতেন, কি দেশকসী, ?ি রাজকর্ম্মচারী, কাহারও 
নিন্দা বা ভ্রুকুটী গ্রাহ্য কারতেন না, তিনি সকলেরই সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ 
করিতে সমর্থ হইয়াছলেন। তাঁহার চারন্রের সরলতা, অমায়কতা, নিভর্শকতা 
ও স্পম্টবাদতা গুণে তান সব্ব্র সমাদৃত হইতেন। মিষ্টার লঙের অর্থদণ্ড 
প্রদান ও স্যর মর্ড্ট ওয়েল্সংকে তিরস্কার করা সত্তেও কালশপ্রসন্ন সমাজে এত 
উচ্চস্থান আধকৃত কাঁরয়াছিলেন যে. স্যর জন পিটার গ্রাণ্টের সময়ে এতদ্দেশে 
দ্বতীয়বার অবৈতানক ম্যাঁজজ্ট্র্টের পদের সৃম্টি হইলে ১৮৬৩ খজ্টাব্দে 
কাল"প্রসম্ন কলিকাতার অনারারা ম্যাজিস্ট্রেট ও জাঁষ্টস্‌ অব 'দ পাস নযন্ত 
হইয়াছিলেন। তিনি কিকাতার উপকণ্ঠস্থ মিউনিসিপ্যালিটীরও কাঁমিশনর 
নর্্বাচিত হইয়াছলেন। 


৬০ 


ষষ্ঠ পারচ্ছেদ ঃ মহাভারত 


অমর কাবি দীনবন্ধু 'সুরধূনী কাব্যে লিখিয়াছেন ৪__ 
“দানশীল কালী [সংহ বিজ্ঞ মহোদয় « 
সত্য 'সারস্বতাশ্রম' যাহার আলয় 
পণ্ডিতে পালন করে, আপনি পণ্ডিত 
'ভারতের' অনুবাদ পণ্ডিত সহিত, 
বিপুল বিভব, যেন অবনশী ধনেশ. 
দেশের কল্যাণে প্রায় কারয়াছে শেষ, 
রহসা-কৌতৃক হাসি রাসিকতা-ভরা. 
'হতাম পেশ্চার' ধাড়ী পড়েছেন ধরা?" 
মহাভারতা। এই প্রবন্ধে বিদেযোংসাহুণ কালণগ্রসন্নের দানশীলতা প্রভীতির 
যাক পারচয় প্রদত্ত হইয়াছে । 'হতোম প্যাঁচা'রও সধাক্ষপ্ন পাঁরচয় আমর 
দান কাঁরয়াছ। এক্ষণে আমরা কালীপ্রসন্ের সব্ব্রেম্ট কশীর্তক্তম্ভ মহা 
ভারতের বধয়ে দুই একটি কথা বাঁলব। 
সহার্ধ কৃফদ্বৈপায়ন বেদব্াযাস [ববচিত সংস্কৃত মহাভারতের বঙ্গভাষায় 
অনুবাদ-প্রচারের বিরাট কল্পনা [কর.পে কালীণপ্রসম্নের মনে উাদত হইয়াছিল. 
এবং কির্‌পে এই মহৎ কার্যোলন আরম্ভ হয়, তাহা 1নশ্চয় জানা যায় না। 
শুনা যায়. কালণপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কিয়দংশ অনুবাদ করিয়া হরচ্ন্দ 
ঘষ মহাশয়েরানকট সমগ্র মহাভারতের বগ্গানবাদ প্রকাশের ইচ্ছা প্রকাশ 
ব্বেন। হরচন্দ্র তাঁহাধে উৎসাহত করেন. কিন্তু একাকী এরপ বৃহৎ কারন 
সম্পাদন করা সম্ভবপর নহে বালয়া পণ্ডিতগণের সাহাযা গ্রহণ কারতে উপদেশ 
প্রদান করেন। পূজনীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় তত্তুবোধনন পান্রিকায় 
মহাভারতের অনুবাদ কুমশঃ প্রকাশিত কারতোঁছলেন। এক্ষণে কালনপ্রসন 
তাঁহাকেই উপয্ন্ত পানর বোধে তাহাকে এই মহাগ্রন্থ প্রকাশের জনা অনুরোধ 
করেন। বিদ্যাসাগর মহাশয় সময়াভাববশতঃ স্বয়ং এই অনুবাদ কার্য। গ্রহণ 
বারিতে অস্বীকৃত হইলেন, কিন্তু পরমস্নেহভাজন কালনপ্রসম্নের অনুরোধ 
উপেক্ষা কারতে না পাঁরিয়া উপযুক্ত পাঁণ্ডতমণ্ডলণ দ্বারা মহাভারত অনুবাদের 
শ্বস্থা করিয়া দেন, এবং স্বয়ং এ কার্ষের তন্বাবধান করেন। 
মহাভারতের অনুবাদ যখন আরম্ভ হয়, তখন কালী প্রসম্বের বয়ঃরম 
অল্টাদশ বর্ষ মান্ন। মহাভারতের উপসংহারে কালী প্রসন্ন লাখিয়াছেন_ 


৬৯ 


+১৭৮০ শকে সংকীর্ত ও জন্মভূমির হিতীনূষ্ঠান লক্ষ্য কারয়া ৭ জন 
কৃতবিদ্য সদস্যের সাহত আমি মূল সংস্কৃত মহাভারত. বাঙ্গালা ভাষায় 
অন্বাদ করিতে প্রবৃত্ত হই। তদবাঁধ এই আটবর্ধকাল প্রাতনিয়ত পাঁরশ্রম ও 
অসাধারণ অধ্যবস্ময় স্বাঁকার করিয়া বি*্বপাতা জগদন*বরের অপার কৃপায় 
[চিরসজ্কচ্পিত কঠোর ব্রতের উদযাপন স্বরূপ মহাভরিতীয় অষ্টাদশপব্বে'র 
মূলানুবাদ সম্পূর্ণ কারলাম। অনুবাদ গ্রন্থ কতদূর সাধারণের হয়গ্রাহী 
হইয়াছে, তাহা গুণাকর পাঠকবৃন্দ ও সহৃদয় সমাজ বিবেচনা কাঁরবেন; তবে 
সাহস করিয়া এই মাত্র বলিতে পারি যে, অন্বাদ সময়ে মূল মহাভারতের 
কোন স্থলই পরিত্যাগ, কার নাই ও উহাতে আপাতরঞ্জন অমূলক কোন অংশই 
সন্নিবেশিত হয় শাই; অথ বাঙ্গাল। ভাষায় প্রসাদগ্ণ ও লালিত্য পাঁর- 
রক্ষণার্থ সাধ্যানুসারে যত্ধ পাইয়াছি এবং ভাষান্তরিত পুস্তকে সচরাচর যে 
নকল দোষ লক্ষিত হহয়া থাকে, স গালর 'নবারণার্থ বিলক্ষণ সচেষ্ট 
1ছলাম।” 

উৎপর্গ পন্তর॥ বরাহনগরস্থ যে বাটীতে এই অনুবাদ কার্য্য সম্পহ্ন হয়, 
বালীপ্রসন্ন তাহার নাম 'দিয়াছলেন “সারস্বতাশ্রম" ও "পুরাণসংগ্রহ 
কায'॥লয়”।* গ্রম্থথানি মহারাণন 1ভষ্কোরিয়ার পৃণ্যনামে উৎসজ্ট হয়। যে 
পত্রে মহারাণীকে এই এহাগ্রল্থ উৎসর্গ করা হয়, সেই পন্রখাঁন পাট কাঁরূল 
কালশপ্রসন্নের দেশাহতসাধনেচ্ছা কিরপে প্রবল ছিল এবং হন্দয় কত উদ 
ছিল তাহা স্পত্টভাবে প্রতীয়মান হয় ১ 


“পরম ভান্তভাজন 
গ্ীশ্রীমতশী মহারাণী ভিক্টোরিয়া 
অতুল শ্রদ্ধাস্পদেষ-_ 
মহারাজ! 
পাঁথবীমধ্যে যখন যে দেশের সোভাগ্াধিবাকর সমুদিত হইতে আরম্ড 
হয়, সে সময় তন্রত্য রাজক্ষনী অবশ্যই কোন না কোন সব্বগুণাধার মহাত্বাকে 
সমাদর পূব্বক আলিঙগন কারয়া থাকেন। নৈসার্গক নিয়ম এই যে, রাজোর 
উন্নতির সময় বিশুদ্ধ গুণশালশী প্রজাবংসল নরপতিগণই রাজাসংহাসনে 
মধিষ্ঠত হন। জগদীমবরপ্রসাদে চিরদ:ঃঁখনী ভারতভূমির ভাগ্যে এক্ষণে 
সেই শুভাঁদন উপাস্থত। হিন্দু শাসনাবসানে যবন সাম্রাজ্যের অন্তিমকালে 
নিত্য ন্যায়পরায়ণ 'ব্রাটশজাত রাহঃগ্রস্ত শশধরসদ্শ মোগলরাজগ'ণর করাল- 


* মহাভারতের প্রথম খণ্ড “পুরাণসংগ্রহ” নামে প্রকাশিত হয়। ইহাতে বোধ 
হয় যে, কালীপ্রসম্ন ক্রমে কমে আমাদের অন্যান্য পরাণ গ্রল্থাদর অননবাদও প্রকাশিত 
কারবার সঙ্কল্প কারয়াছিলেন। 
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কবলস্থিত ভারতবর্ষকে উদ্ধার কারয়াছেন, এক্ষণে দিনে দিনে তাঁহার মালন 
মখগ্রী পুনব্বার তপনোপম উচ্জবল কাঁম্তি ধারণ কাঁরতেছে এবং ভারতবর্ষ 
বাসিগণ আপনার অকৃতিম স্নেহ ও অন্গ্রচ্ছায়া লাভ কারিয়া আপনাঁদগ্নকে 
আশাতীরন্ত কৃতা্নন্মন্য ও চাঁরতার্থজ্ঞান কাঁরতেছেন। 

দোব।! আমি এই শৃভক্ষণ সন্দর্শনে স্বদেশের হিতসাধপন কাঁরতে 
উৎসাহত হইয়া আগ্রহাঁতিশয়সহকারে মহার্ধ বেদব্যাসপ্রণীত সংস্কৃত মহা- 
ভারত বাঙ্গালাভাষায় আঁবকল অনুবাদে প্রবৃত্ত হই। এক্ষণে আটবংসর প্রাতি- 
নিয়ত পারশ্রমের পর িশ্বপাতা জগদীন্বরের অপার কৃপায় অদা আমার সেই 
চিরসংক্পিত কঠোর ব্রত উদ্যাপত হইল। এই আউবৎসরের বহুপারশ্রম 
ও ঘত্্রসঞাত সাহত/কুসূম অন্য কোন নিভৃত নিব্বাতস্থলে বিনাস্ত করা 
কোন ক্রমেই ফ্ান্তস্গত নহে। বিশেষতঃ মহাভারত যেরূপ অন্বপম প্র 
উহাতে ভারতেশ্বরী মহারাজ্ঞীর নাম আঁঙকত না হইলে শোভা পায় না। 
যেমন দেবতারা বহূপারশ্রমে পয়োনাধ মল্থন কাঁরয়া তদথত পাঁরজাত 
কুসৃম সুররাজ প7রন্দরকে অর্পণ কাঁরয়াছলেন, তদ্রুপ আমি এই বহ-যত্বলব্ধ 
বকাঁসত ভারত্রপঙ্কজ আপনাকে উপহার প্রদান কাঁরলাম। 

ভারতেশ্বার! অবশেষে জগদপম্বর সমীপে আমাব এই প্রার্থনা যে" 
ভারতবর্ষের রাজা বিক্রমাঁদতোর রাজাশাসন সময়ে যেরপ কাঁলদাসাঁদ ভূবন- 
'বখ্যাত মহাকাবিগণ জন্মগ্রহণপর্র্বক সংস্কৃত সাহতোর উন্নাত-সাধন কাঁরিয়া 
গয়াছেন এবং মহারাণস এীলজেবেথের ইংলন্ডশাসন সময়ে যের,প সেক্সীপযার 
গুভৃতি কতিপয় সংপ্রাসদ্ধ কাঁব জন্মগ্রহণ করিয়া কবিত্বশান্তর পরাকাহ্ঠা 
প্রদর্শন পৃববক তাঁহ।র শাসনকাল িরস্মরণায় কাঁরয়া রাখিয়াছেন, তদ্রুপ 
আপনার শাসনকালেও 'হন্দ্স্থান শত শত সংস্কৃত সাহত্যদীপের উজ্জ্বলতা 
সাধন কাঁরয়া লোকের মোহান্ধকার 'নরাকৃত ও এই বিশ্বরপ বাসগহ 
আলোকত করুন। হীতি_ 


মহারাজ্ঞি! 
মাপনার চিরান্গত প্রজা ও 
সারস্বতা শ্রম, [বনয়াবনত দাস 
শকান্দা ১৭৮৮। শ্লীকালীপ্রুসম্ন সিংহ ।” 


[বিতরপা॥ কালপপ্রসন্ন বিনামূল্যে মহাভারত বিতাঁরত কাঁরয়াঁছলেন। 
বায়সাধ্য বিরাট পৃস্তক এর্‌পে দানের দ্টান্ত বোধ হয় বঙ্গাদেশে পৃব্রে 
আর কখনও দেখা যায় নাই। 

আঁদ পর্ব সমাপ্ত হইলে ১৭৮০ শকাব্দে তত্ববোধিনী পাত্রকায় এই 
মহাগ্রন্থ বিতরণের যে বিজ্ঞাপন প্রকাঁশত হইয়াছিল এবং যাহার প্রাতলাপি 
[নন্দ প্রদত্ত হইল, সেইরূপ বিজ্ঞাপন ক এ পর্যন্ত কোনও পাঠকের নয়ন- 
গোচর হইয়াছে? 
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বিজাপন। 
শ্রীযুক্ত কালনপ্রসন্ন সিংহ মহোদয় কর্তৃক গদ্যে অনুবাদত 
বাঙ্গালা মহাভারত। 
মহাভারতের আদি পর্ব তত্ববোধিনী সভার যল্লে মাদ্রুত হইতেছে, আত 
ত্বরায় ম্াদুত হইয়া সাধারণে বিনামূল্যে বিতরিত হইবে। পুস্তক প্রস্তুত 
হইলেই পন্রলেখক মহাশয়াদগের নিকট প্রোরত হইবে। ভিন্ন প্রদেশীয় 
মহাত্বারা পুস্তক প্রেরণ জন্য ডাক স্ট্যাম্প প্রেরণ করিবেন না। কারণ, পর্ব 
প্রীতজ্ঞান্‌সারে ভিন্ন প্রদেশে পুস্তক প্রেরণের মাসুল গ্রহণ করা যাইবে না। 
প্রত্যেক জেলায় পুস্তক বণ্টন জন্য এক একজন এজেন্ট নিযুন্ত করা যাইবে, 
তাহা হইলে সব্বপ্রদেশনয় মহাত্মারা বিনাব্যয়ে আনৃপ্‌র্বিক সমহদায় খণ্ড 
সংগ্রহ করণে সক্ষম হইবেন। 
শ্রীরাধানাথ বিদ্যারত্র। 

বদ্যোংসাহনী সভার সম্পাদক। 
"্য মহাপণ্ডিতগণের সাহায্যে কালনপ্রসম্ন মহাভারত অনুবাদ করিয়া- 
1ছলেন, যে সকল মহাপ্রাণ ব্যান্ুগণের নিকট হইতে তান উৎসাহ প্রাপ্ত হইয়া- 
ছলেন, মহাভারতের উপসংহারে তাঁহাদগের নাম কৃতজ্ঞতার সাহত উল্লেখ 
মরা হইয়াছে। এস্থলে তাহাঁদগের বয় পুনরূলেখ করা নিষ্প্রয়োজন। 
অনেকে মনে করেন যে. কালাপ্রসন্ন স্বয়ং মহাভারতের কোনও অংশ অনৃবাদ 

করেন নাই। এ ধারণা সত্য নহে। কৃষ্ধদাস পাল একস্থানে 1লাখয়াছেন 8 
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মহাভারতের প্রথমাংশ প্রকাশিত হইলে সুপাঁণ্ডত রাজা রাজেন্দ্রলাল গিব্র 
সম্পাদত 'বাবধার্থ-সংগ্রহে যে সন্দর সমালোচনা প্রকাঁশত হয় তাহ। এস্থলে 
উদ্ধারযোগ্য £- ৃ্‌ 

'পূক্ৰে আমরা দুই [তিনবার শ্রীষু্ বাবু কালীপ্রসন্ন সিংহের বিদথানু- 
রাঁগত্ব বিষয়ে প্রশংসা করিয়াছ। তদবাঁধ উত্ত বাব্‌ এক মহদ্ব্যাপারে 'নিষল্ত 
হইয়া অহার প্রথম-ফল-স্বরূপ “পুরাণ-সংগ্রহ” নামক গ্রন্থের প্রথম খণ্ড 
জনসমাজে সমর্পিতি কাঁরয়াছেন। এ খন্ডে “মহার্ধ কৃষ্দ্বৈপায়ন বেদব্যাস- 
প্রণীত মহাভারতের আদ পব্বান্তগত অনুক্রমণিকা, পর্্বসংগ্রহ,. পোষ্য. 
পৌলোম ও আস্তীক পব্বণবাঁধ আঁদ বংশাবতরাঁণকা সহিত সম্ভবপব্বয় 
জরতসূত্র শকুন্তলোপাখযন” বঙ্গভাষায় অনুবাঁদত হইয়া বৈষাঁয়জনগণের 
ভারতার্থ বাঁঝবার শ্রেজ্ত উপায় হইয়াছে। ইহার পূৰ্রবে কাশনীরাম দাস-কৃত 
অনুবাদ ভারতামৃত পানের একমাত্র উপায় ছিল. এবং তাহা সুকোমল পয়ারে 
বরচিত হওয়াতে এতদ্বেদয় অপর সাধারণ সকলেরই সমাদরণীয় ছল, 
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ফলতঃ উত্তর পশ্চিমান্টলে তুলসীদাসকৃত রামায়ণ যের্প সংপ্রীসদ্ধ, বঞাদেশে 
কাশীরাম দাসের ভারতও তদনূরূপ, পরম্তু উভয় গ্রন্থকন্তারা স্ব স্ব আদর্শ 
বাজ্মকি ও ব্যাসের উন্ত পাঁরহরণ কাঁরয়া নানাবিধ স্ব স্ব কপোলকল্পিত 
আখ্যায়িকাদ্বারা আপন আপন গ্রন্থ কল:ষত করিয়াছেন। বাল্গণীক রামায়ণ 
ও ব্যাসের ভারতের প্রকৃত অর্থ জানিতে যাঁহাদিগের বাসনা, তীহাঁদগের পক্ষে 
উত্ত গ্রন্থ কদাঁপ সমাদরণীয় হইতে পারে না। তন্মধ্যে যাঁহারা ভারতের 
তাপৎ্ধয জানিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের নিমিত্ত কালপ্রসন্ন বাবুর গ্রল্থ 
উপযত্ত হইয়াছে, যেহেতু তান অতাঁব সাবধানে সংস্কৃত মূলের অবিকল 
অর্থ বাঙ্গালী অনুবাদেতে রক্ষা করিযাছেন, এবং এ অনবাদও এতাদশ 
সুকোমল ও সুমধ্বর হইয়াছে যে. তাহার পাঠ মানেই পরিতৃপ্ত হইতে হয়। 
ইহা অবশ্যই স্বীকর্তব্য যে, ব্যাস সংস্কৃত পদ্যের লালিত্য কদাপি বাঙ্গালী 
গদ্যে প্রত্যাশা করা যায় নাং পরল্তু যাহারা সংস্কৃতে অনভিজ্ঞ অথচ ভারতের 
প্রকৃতার্থ জানতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা উর্পাস্থত গ্রন্থ হইতৈ সদ্‌পায় অনায়াসে 
প্রাপ্ত হইতে পারেন। কালীপ্রসন্ন বাবর বয়ঃক্ুম নিতান্ত তরূণ এই অবস্থায় 
দেশীয় অপর ধনাঢোর ন্যায় ইন্দিয় সেবায় বিব্ুত না হইয়া তান যে মহৎ ও 
দরুহ ব্যাপারে আঁভীনাবস্ট হইয়াছেন, ইহাতেই তান অবশ্য প্রশংসনীয়; 
আঁধকন্তু তাহাতে যের.প ক্ষমত' প্রকাশ করিয়াছেন. তাহাতে তানি সমস্ত 
'বদ্যানুরাগিদিগের ধন্যবাদার্হ হইবেন। এস্খলে ইহাও উল্লেখ্য যে, তিনি 
প্রস্তাবিত মহদ্ব্যাপারের' ফোগ্য হইলেও এবং তারণোর ওদ্ধত্য সত্তেও বাহিত 
'ববেচনা ও গাম্ভীর্যয প্রদশনপূর্বক তাহাকে যে সকল পণ্ডিত মহাশয়েরা 
সাহায্য কারয়াছেন তাঁহাদের নিকট বিহত কৃতজ্ঞতা স্বীকার কাঁরয়াছেন; 
তদ্যথা ;- 

“মহাভারত যেরুপ দুরূহ গ্রন্থ, মাদৃশ অজ্পব্াদ্ধজন-কর্তৃক ইহা সম্যক- 
রূপে অনুবাদত হওয়া নিতান্ত দূচ্কর। এই নিমিত্ত ইহার অনুবাদ সময়ে 
অনেক কৃতবিদ্য মহোদয়গণের ভূয়িষ্ঠ সাহাযা গ্রহণ কারতে হইয়াছে, এমন কি 


তাঁহাদের পরামর্শ ও সাহাযোর উপর নির্ভর কাঁরয়া আম এই গুরুতর 
ব্যাপারের অনুজ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তল্লিমিত্ত এ সকল মহানুডবাদগের 
নিকট চিরজীবন কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রহলাম।" 


অপর তিনি ভূমিকাতে আপন অনূবাদ-বিষয়ে আস্ফালনের পারবর্তে ষে 
দৈন্য প্রকাশ করিয়াছেন তাহা মহতের চিহ বাঁলয়া মানিতে হইবে। সিংহ 
বাব লেখেন। 

"আমি যে দুঃসাধ্য ও চিরজীবনসেব্য কঠিন রতে কৃত সংকল্প হইয়াছি, 
তাহা যে 'নির্বিঘে॥ শেষ কাঁরতে পাঁরব, আমার এপ্রকার ভরসা নাই। মহা- 
ভারত অন্বাদ করিয়া যে লোকের নিকট যশদ্বশ হইব, এমত প্রত্যাশা কাঁরয়াও 
এ বিষয়ে হস্তার্পণ কার নাই। যাঁদ জগদীশ্বর,প্রসাদে পৃথিবী মধ্যে কুত্রাপ 
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বাঙ্গালা ভাষা প্রচলিত থাকে, আর কোন কালে এই অনুবাদিত পৃষ্তক কোন 
ব্যন্তির হস্তে পাঁতিত হওয়ায় সে ইহার নম্্মানুধাবন করত হিজ্দুকুলের কণীর্ত” 
স্তম্ভস্বরূপ ভারতের মাহমা অবগত হইতে সক্ষম হয়, তাহা হইলেই আমার 
সমস্ত পরিশ্রম সফল হইবে” 

পৃব্বেই উত্ত হইয়াছে যে, কালীপ্রসম্নবাবুর বয়ঃক্রম অজ্প অতএব আমা- 
1দগের সম্যক প্রত্যাশা আছে, এবং ঈশ্বর স্থানে প্রার্থনা কারতেছি, যে তিনি 
দীর্ঘায়? হইয়া আপন সঞ্কজ্পিত পূর্ণ কারতে সক্ষম হইবেন। ইহার নামত্ত 
বিশেষ আগ্রহ ও আঁবশ্রান্ত পারশ্রমের প্রয়োজন, পরন্তু তাহাতে নবীন 
পুল্থকার কাতর হইবেন না।, 

বঙ্গসাহত্যে মহাভারতের স্থান ॥ কৃষদান পালের মল্তব্যা। বঙ্গ- 
সাহিতো কালীপ্রসন্নের মহাভারতের স্থান কোথায়, তাহা 'নি্দেশ করিবার 
ধৃষ্টতা আমাদিগের নাই। মহাভারত প্রকাশিত হইলে উহা কিরূপে সাধারণ্যে 
গৃহীত হইয়াছল, তাহা “হন্দ: পেট্রিয়টে প্রকাশিত “কৃষদাস পালের সমা- 
(লাচনা হইতে প্রতীয়মান হইবে ৪ 
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* "কৃষঝদস পালের ইঙ্গিত অনুসারে কালী প্রসন্ন সংহকে কোনও প্রকাশ্য 
সভায় আভনন্দনপন্ত প্রদান করা হইয়াছল ক ণা, জান না, কিন্তু 'সোমপ্রকাশে' 
প্রকাশিত নিম্নোদ্ধৃত, পন্ন হইতে বঙ্গীয় জনসাধারণের মনে তৎকালে যে ভাবের উদয় 
হইয়াছিল, তাহার সংস্পণ্ট ছায়া পাঁতিত হইযাছে £- 

"জোড়াসাঁকো নবাস শ্রীযান্ত বাব কালীপ্রসন্ন সংহ মহোদয় ভারত পদ্রাগ 
বাঙ্গালা ভাষায় প্রচারত কাঁরয়া এ দেশের যে কত দূর উপকার সাধন কাঁরয়াছেন, 
এবং আপনার যে কিবৃপ অক্ষয় কীর্তদ্তম্ড নি্ধমাণ ক্ারয়াছেন তাহা বাঁলবার 
নহে। ইহার জনা তাঁহার অপারমেয় অর্থব্যয় ও অসম্ভব শারীরিক ও মানাসক 
পারশ্রম স্বীকার হইয়াছে বটে, ীকল্তভু সে সকশহ সফল হইয়াছে। অদ্য ইহার 
একটা প্রমাণ সাধারণের গোচর কাঁরতোঁছ। আম এক জন সামান্য বিষয়ী লোক। 
বিষয় কার্য করিযা যে আবার অবসরক্রমে ভ্ানালোচন। ও শাস্বচচন কাঁরলে 
লৌকিক আনন্দ লাভ হয়, ইহা আমার হয্বোধ [ছিল না। কল্তু কালীপ্রসম 
২বূর মহাভারত দর্শন করিয়া বেমন হঠাৎ আগার মন আকৃষ্ট হইল; আঁম 
তাহা যতই পাঠ কারতে সাগিলাম, ততই আগর ওংস.ক্য বাড়তে লাগল। ইহার 
উৎকৃষ্ট ভাষা, ইহার সারগর্ভ উপদেশ ও ইহার মনোহর বাবধ বিষয়ক বিবরণ 
পাঠ করিতে কারতে আনার মনে নৃতন নূতন আনন্দের সপ্টার হইতে লাগিল। 
সমস্ত দন বিষয় কাবে) ব্যাপৃত থাকলেও যখন একট, অবকাশ পাইতাম, তখনই 
পুরাণ সংগ্রহ পাঠে আমার চিত্ত ধাঁধত হইত। এইরূপ অবকাশকাল সংগ্রহ করিয়া 
আম মহাভারত আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়াছ। এক্ষণে ইহা হইতে আমি যে অনেক 
উপকার ও আনন্দ লাভ কাঁরয়াঁছ, তাহার জন্য আমার মন কৃতজ্ঞতা রসে পর্ণ 
হইতেছে। প্রত্যুপকার 'নদর্শন স্বরূপ কালগ্রসম্ন বাব্‌কে কিছ? দিবার জন্য 
আমার মন ননতাল্ত আঁস্ণর হইয়াছে, কিন্তু তাঁহাকে দই এমত ছুই আমার 
সম্ভবে না। যাহা হউক উপকৃত ব্যান্তর হূদয়স্ফূুর্ত কৃতজ্ঞতা মহৎ লোকাদিগের 
তনাদরণণয় হয় না, অতএব আম সব্বান্তঃকরণের সাহত তাহাই তাঁহাকে উপহার 
দি:তছি। এই প্রসঙ্গে বিষয়শী লোঁকমান্রেরই প্রাতি আমার অনুরোধ এই যে, 
তাঁহারা প্রতাদন বিষয় কার্যয হইতে একটু একট সময় বাঁচাইয়া এই পরমো- 
পাদেয় গ্রস্থথাঁন পাঠ কারবেন। যখন আমার ন্যায় ব্যাস্ত পাঠের জন্য অবকাশ 
'কাঁধিয়া তাহাতে অনুরাগী হইয়াছে, এবং তাহা হইতে রাশ রাশি জ্ঞানরড্ব উদ্ধার 


৬৯ 


রামগাঁত ন্যায়রত্র ও রমেশচন্দু দত্তের গল্ভব্য॥ পাঁণ্ডিত রামগাত ন্যায়রর 
বাঁলয়াছেন, “বস্তমানকালে প্রাঞ্জল ও সরল অনুবাদে কালশপ্রসম্ন সিংহের 
মহাভারতই আদর্শর্পে পারগৃহীতি ও সমাদৃত হইয়া থাকে।” প্রসিদ্ধ 
এরীতহাসিক 'রমেশচন্দ্র দত্ত তাঁহার “[4109186016 ০01 8611891” নামক 
সালাখত গ্রন্থে লীখিয়াছেন £-- 

“1005 080710010 261010081 7১911 71558210178 91081)9, 2150 ৮1016 ৪. 
580111081 9106000 07 17006110) 90০1919 ০81150 1101117 160701 180/45/6 
৮৪ 156 0095 00176 11019 1990116 59159 10 0119 08156 01 99108911 
11061281016 210 1100611) 10100555 09 1015 10011100105 (:81191800) 
01 0116 52115011 142/101101017 1000 199118811 01056.111)6 1010 1790 
১961. (1211918660 1:10 39116811 ৮% 10106 [১8170113 01 (116 11917819818 ০01 
43011081) 50176 96215 0910:6, 001 191) 12125211178 91118109815 (78115- 
170101) 15 511100161 2110 11016 11619], ৪110 15 11016 20061018916 10 1116 
[00]10, 176 91101010590 ৪. 10010190101 [১810115 [0 1179106 11015 110115- 
18110] 2110 %/10615 01501090160 019 ৬0110 068 01 0091 217016 107956 
ড/10 (001. 91) 11006165111) (1) 210016171 91010. 

ও ঙং সঃ 

79] 70185217112. 9111195 7167:711127017 0170 77911 00121708 
৬10912100825 10/79)0177 815 0116 10951 1)1058 02105191105 01 00996 
61105 117 016 1781188)1 1811501006. 

আমাঁদগের বি*বাস যে, এইরূপ সলাঁলত ও প্রসাদগণাবাশন্ট অনৃবাদ- 
গ্রন্থ বঙ্গভাষায় আর নাই এবং যতাঁদন বঙ্গভাষার অস্তিত্ব থাকবে, ততাঁদন 
এই গ্রন্থের সমাদর উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে, এবং যতাঁদন 'হন্দুধর্মমের আঁস্তত্ 
থাকিবে, ইহা লক্ষ লঞ্চ নরনারর নিরাশ হৃদয়ে আশা, শোকসন্তপ্ত চিন্তে 
শান্তি ও সংশয়াকুল মনে ভগবংপ্রেমের অমৃতধারা বর্ষণ কাঁরবে। 


কারতে সক্ষম হইয়াছে, তখন আমা অক্পক্ষা গুণবান ব্যক্তিগণ যে ইহা হইতে 
জাঁধকতর ফল লাভ কারতে পারিবেন, তাহাতে সন্দেহ মার নাই। 


স্রীঅভয়চরণ হি 
১৭ই বৈশাখ, ১২৭৪ সাল। বাহুর সিমলা । 
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সপ্তম পাঁরচ্ছেদ £ শেষ জীবন। বঙ্গসাহত্যের ইতিহাসে 
কালী প্রসম্নের স্থান 


শেষ জীবন ও পরলোকগমন ॥ ১৮৬৬ খঙ্টাব্দে কালশপ্রসন্বের মহা- 
ভারতান:বাদ সম্পূর্ণ হয়। ইহার পর কালপপ্রসন্ন চার বংসর কাল মান্ত 
জীবিত 'ছিলেন। অপাঁরামত দান ও সদনজ্ঠানের বায়ে তিনি খণগ্রস্ত হইয়া- 
ছিলেন। কেহ কেহ বলেন, একমাব্র মহাভারত-প্রকাশে ও বিতরণে, তাঁহার 
ল্যনাধিক আড়াই লক্ষ মুদ্রা বায় হইয়াছিল। তাঁহার উীঁড়ষ্যার বিস্তৃত 
জাঁমদারী ও কাঁলকাতার বেঙ্গল ক্লাব প্রভাতি মল্যবান সম্পান্ত হস্তান্তারত 
হইয়াছিল। তান কয়েকজন আত্মীয় ও বন্ধু কর্তৃক যথেষ্ট প্রতারিত হইয়া 
অবশেষে আধিকাংশ সম্পাত্ত হইতে বাণ্িত হন। 'তাঁন তাঁহার শেষ জাঁবন 
পর্ণ শান্তিতে যাপন করিতে পারেন নাই। 

্বঙ্গেশ-বজয়'॥ এই সময়ে প্রাচীন সংস্কৃত গ্রল্থাদির অধায়নই তাঁহার 
একমাত্র শান্তি ও আনন্দের কারণ হইয়াছল। তিনি শেষাবস্থায় 'বঙ্গাঁধপ- 
পরাজয়ের, বিষয় লইয়া 'বঙ্গেশাঁবজয়' নামে একখানি উপন্যাস গ্রল্থও রচনা 
কাঁরতোছিলেন,* কিশ্তু উহা সম্পূর্ণ হইবার পূর্বেই ১৮৭০ খ্টাব্দের 
২৪শে জুলাই দিবসে, ৯ই শ্রাবণ, ১২৭৭ বঙ্গাব্দ, বেলা তিন ঘাঁটকার সময় 
দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্াম্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করেন। 

কালীপ্রসম্ল অপূত্রক ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার সহধাম্মণী 
“্বলাইচন্দ্র সিংহের অন্যতম পাত্র শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দু সিংহ মহাশয়কে দত্তক- 
রূপে গ্রহণ করেন। বিজয় বাবুই এক্ষণে কালশীপ্রসম্ের চিরপ্রিয় “01000 
[৯801100 পন্রিকা পাঁরচালন কাঁরতেছেন. এবং 'ববিধ সদনূষ্ঠানে রত 
থাকিয়া কালণপ্রসম্নের স্মৃতি উজ্জবল রাখিয়াছেন। 


* বাল্যবন্ধু কালী প্রসন্ন সংহের নামে উংসম 'বঙ্গাঁধপ-পরাজয়' নামক 
সূপ্রসিদ্থ উপন্যাসের রচায়তা পঃস্তকের ভূমিকায় 'লীখয়াছেন *-গ্রচ্থের নাম 
“বঙ্গেশ বিজয়' দিয়া মুদ্রাগ্কনার্থে কাবাপ্রকাশ যল্মাধ্যক্ষ শ্রীফত জগল্মোহন তর্কা- 
লঙ্কার ভট্রাচার্য মহাশষের নিকট আমার বন্ধু দ্বারা পাঠাইলে শুনিলাম যে 
উত্তাভিধেয় শ্রী্‌ত কালপপ্রসত্ব সিংহ মহোদয়ের রচিত একখান গ্রন্থের দুই ফরমা 
ভট্টাচার্য যল্দে ছাপা হইয়াছে, এ কারণ তরকালঙ্কার মহাশয়ের তথা শ্রীযান্ত সিংহ 
মহোদয়ের ও আমার মধাস্থ আত্মীয়ের অনুরোধে 'বঞ্গোশ বিজয়' নামের 
এই গ্রন্থের নামে 'বঙ্াধিপ পরাজয়' দিলাম ।” 


5১ 


বঙ্গাসাহিত্যের ইতিহানদে কালশপ্রসমের স্থান॥ ' বঙ্গসাহিত্যের ইতিহাসে 
কালশপ্রসম্নের নাম উদ্জদল মক্ষরে লিখিত হইবে। আচার্য কৃষকমল 
'পৃরাতন প্রসঙ্গে যথার্থই বাঁলয়াছেন£ “পুরাতন সাহত্যের আলোচনা 
কারতে বসিলে আমরা দোঁথতে পাই যে. “কালপপ্রসন্ন সিংহের আসন খুব 
উচ্চে।” 

“ব*বকোষ”-সম্পাদক লাখয়াছেন £-_ 


_ “কালীপ্রসম্বের মহাভারত ও হুতোম প্যাচ দ্বারা বাঙ্গালা ভাষার অনেক 
উপকার হইয়াছে। মহাভারতে যে অভাব 'মটিয়াছে, তাহা অনন্ত মুখেও 
যািয়া শেষ হয় না, হ;তোমের কৃপায় বাঙ্গাায় কতকগীল নূতন শব্দ সৃষ্টি 
বাঙ্গালা নাটকের বা উপন্যাসে কথোপকথনের ভাষার পাঁরবর্তন, নৈসার্গক 
বিষয়ের বর্ণনার প্রণালী সংস্কার হইয়াছে, আর হইয়াছে কতকগ্যাল মজালসশ 
ইয়ারকির সৃঁষ্ট। হুতোমই বাঙ্গালার প্রথম এবং প্রধান বাঞকাব্য।» 

কাঁলকাতার এরীতিহাসক, বংগসাহত্যের ভন্ত উপাসক রাজা বিনয়কষ্ণ দেব 
বাহাদুর 'িলখিয়াছেন £- 


“]. 75 10000531015 10 11101)010 10101) 09156 101 009 51015 ০01 
(196 1810 1389০09০9 12111)19521710 91701)9 01 30135911100 11) 076 1610 01 
9619911 181120296 81,0 11061210076. 1] ৮95 91 1015 111502106 81৫ 
01001 119 11011607900 50100751910], 1116 01800 21010, (116 11917911818 
%/85 (19010918160 11000 7361199811. :175117815 1)91019 211 7391109]1 121)৩- 
12101 1795 ৮61 20109260 ৩101) 0810"09 011]98100 [0 162)]1 [219521019 
170911815 60100 1) [00171 01 191010910655 2100 00110 0110 0181110 
(1 ১৮]9, ৪001) 1167) 25 1106 1916 72101 [5৬/51 (0010018. ৬1৫92- 
২8601 2100 96619] 01001 612)11)61)0 1১2100115 2170 5010121 10016 91161 
109 [0101067 11911318110) 0100 000009০5, | 15 0190016 10 95101111909 
1106 106৬০7-(0-০০-1010119 361%)06১ ৮/11101) [1115 1)0010-900111100 5617- 
167121) 16006160 10 1176 73071769811 17178718956. (01010100178121% 1116 
130100]1 121800996 19 61. ও 968160 ০001. 10 ৬/6519110 50৮0171$, 01116] 
৮156 1 15 06171811 11101 1015 1850815 ৮/0010 1196 1791 ৬10) 006 1০- 
০0871110101. 10 017৮৩ [116 136110911 18110986 111) 0)0999 02%5 17801160 
01) 01110901091 [0911100151)) 210 015171615060 5617-58011906 17101) 
16৬ 216 ০8108101607 116 15 016161016 617010160 (0 (1)6 09610 018101- 
(45 0( 1015 00011111061." - 


অথণাৎ "বাঙ্খালা পাহত্যক্ষে্নে জোড়াসাঁকো নিবাসী সূপ্রীসদ্ধ *কালশী- 
প্রসন্ন সিংহ যে কাজ করিয়াছেন, তাহার যথোচিত প্রশংসা না কারয়া থাকা 
যায় না। তাঁহারই যত্ধবে এবং তাঁহারই প্রত্যক্ষ তত্বাবধানাধীনে স্:প্রাসদ্ধ মহা- 
কাব্য 'মহাভারত' বাঙ্গালা গদ্যে অনূদিত হয়। মহাভারতের আরও কয়েক- 
খানি বাঙ্গালা অন:বাদ প্রকাশিত হইয়াছে বটে, কিন্তু মূলের প্রকৃত ভাব 
বক্ষায় এবং ভাষার বিশহদ্ধতা ও উচ্চতায় তাহাদের একখানিও কালশপ্রসাম 
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সিংহের অনুবাদের সাহত তুলনীয় নহে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য 
বহু খ্যাতনামা পশ্ডিত ইহার ঘথোচিত অনুবাদ ও বিশুষ্ধতার তত্বাবধান 
কারয়াছিলেন। উদারহূদয় মহাত্মা বাঙ্গালা ভাষায় যে অপারমেয় মহোপকার 
স্ংসাধন করিয়াছেন, তাহা কখনও বিস্মৃত হইবার নহে। দরুর্ভাগ্যবশতঃ 
বাঙ্গালাভাষা পাশ্চাত] পণ্ডিতাঁদগের 'নকট অদ্যাপ অপাঁরজ্ঞাত, নচেৎ 'তাঁন 
যে এতাঁদন তাঁহার পারশ্রমের অনুরূপ পুরস্কার লাভ কাঁরতেন, তাহাতে 
সন্দেহ নাই। তদানীন্তন কালে বাঙ্গালাভাষার সেবায় যে পাঁরমাণ স্বদেশানূ- 
রাগ ও স্বার্থত্যাগের প্রয়োজন হইত, তাহা আত অজ্পলোকেই প্রদর্শন 
কাঁরতে পাঁরতেন। এরপেস্থলে তিনি যে তাঁহার স্বদেশীয়গণের আন্তাঁরক 
কৃতজ্ঞতার পানর. তাহা কে অস্বীকার করিবে ১% 


বাঙ্গালা নাটকের পনীষ্টসাধনে কালণীপ্রসশ্ল ॥ কেবল মহাভারতের অনুবাদ 
ও 'হুতোম প্যাঁচার নক্সা'র জন্যই কালীপ্রসয্ন বংগসাহতোর ইতিহাসে উচ্চ 
স্থান আধকৃত কাঁরবেন, সন্দেহ নাই। ীকন্তু সাহতাক্ষেত্রের আর একটি 
বিভাগেও তাঁহার যথেন্ট দাবৰ আছে। যে নাটকের দ্বারা সহজে সাধারণো 
লোকাঁশক্ষা বিস্তৃত করা যায়, যে নাটকের আঁভনয় দ্বারা জাতিকে উন্নত 
করা যায়, সেই নাটকের দ্বারা বগ্গভাষাকে পুষ্ট করিবার জন। কালশীপ্রসন্ন 
যে চেষ্টা পাইয়াছলেন, তাহা সাহিতোর ইতিহাসে স্বর্ণ অক্ষ:র লিখিত 
হওয়া উচিত। কালনপ্রসন্নের প্‌ৰ্র্বে বাঙ্গালা ভাবায় উল্লেখযোগ। নাটকের 
একান্ত অভাব ছল। ভারতচন্দের 'চণডী' নাটক, পঞ্চানন বান্দ্যোপাধায়ের 
'রমণী' ও প্রেম" নাটক. রাগগাত কবিরত্বের 'মহানাটক', তারাচরণ সকদারের 
ভদ্রাঙ্জর্ন” এমন কি, রামনারায়ণ তকপরত্ের 'কুলশীন-কুল-সব্বস্ব'ও আঁভিনয়ের 
জন্য রচিত হয় নাই। কোনও কোনও গ্রন্থকার ইংরাজ নাটকের আদশে 
বাঙ্গালা নাটক লাঁখতে প্রয়াস পাইয়াছলেন। ১৮৫২ খ্যাষ্টাব্দে হরচন্দ্ 
গ্বাষ সেঝসপসয়রের 10176 17121010170 01 ড৬৪17106 অবলম্বন কারয়া 
“ভানুমতাঁ-চিত্তবিলাস" নামে যে নাটগ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাহা বঙ্গীয় পাঠক” 
সমাজে বিশেষ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। িবদেশী নাটক আমাদের 
জাতীয় রুঁচসঙ্গত নহে বালয়া কালনপ্রসন্ন বাঙ্গালা সাহতের মল উৎস 
সংস্কৃত সাহত্যের প্রাতি দাঁন্টপাত কারলেন। 'তনি স্থির করিলেন ধে, 
বাঙ্গালা নাটক সংস্কৃত নাটকের আদর্শে প্রণীত হইলেই জাতীয় জীবনের 
সহিত সামঞ্জসা রক্ষা কারতে পারিবে। সেই জন্য তিনি সংস্কৃত নাটকের 
আদর্শে কয়েকখানি নাট্যগ্নল্থ বাঙ্গালা ভাষায় প্রণয়ন করেন, এবং তাঁহারই 
উৎসাহে রামনারায়ণ তর্করত্র অভিনয়যোগ্য বিবিধ নাট্গ্রন্থ রচনা করিয়া 
বাঙ্গালা নাট্যসাহত্ো যুগান্তর আনয়ন করিয়া 'নাট্‌কে নারাণ' আখ্যা লাভ 


* *সুবলচল্দ্রে মিত্রের অনুবাদ । 
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করেন। ১৮৫৯ খচ্টান্দে রেভারেনড জেমস লঙ- বাঙ্গালা গবর্ণমেন্টেয 
নিকট যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, তাহাতে-এই সময়ের বাঙ্গালা নাটাসাহিত্যের 
অবস্থা এইর্‌পে বার্ণত হইয়াছে ঃ- ্‌ 

“4৯ 12506 101 10121079110 51019100185 1099 1810615 195150 80002 
099 6৫0০8160 [210005, 00 ঠি)0 1280 02105180009 ০01 009 4001920 
মুঠ) 10180788 815 09009: 30150 0০0 0190191 18506 00810 0:90918- 
11015 1101) 1115 2081)51) 01855. .,.. চ01217)050 2080105 006 19811:005 
0016 1018008 816 7২819 1১:8097 (01010061 9106) 900 ৪. ০08 
28100119081 হ811 1:85810178, 91061), ৮4130 1795 1180519160 1100) 1139 
3815107 200. 01901000650 21115 0৬17 951961056) 016 14101011 14102170727 
/1/07772 007/751 2120 52617 90107019277. 

"সাবিত্রী লত্যবান'॥ দ্বিতীয় পারচ্ছেদে আমরা কালীপ্রসম্বের পবরুমো- 
বশ ও 'মালতীমাধবের' সধক্ষপ্ত পাঁরচয় প্রদান কাঁরয়াছি। দ্বিতীয় পারচ্ছেদ 
মাদ্রুত হইবার পরে আমরা লঙ্ঁ সাহেবের রিপোর্ট হইতে জানিতে পারিয়াছি 
যে. কালণপ্রসন্ন 'সাঁবন্রী সত্যবান' নামক একখান নাটক প্রণয়ন করিয়াছিলেন, 
এবং বহয অনুসন্ধানের পর এই পুস্তকখানিন সংগ্রহ কারতে সমর্থ হইয়াছি। 

শবরুমোব্বশী ও মালতী মাধব' যের্প কাঁলদাস ও ভবভূতির চির- 
সমাদৃত গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত, 'সাবিতশ সত্যবান' সেইরূপ কোনও সংস্কৃত 
কবির গ্রল্থাবলম্বনে রাঁচত নহে। মহাভারত হইতে আখ্যানভাগ গ্রহণ করিয়া 
কালপপ্রসম্ন স্বাঁয় প্রাতভাবলে এই গ্রন্থে অপর্ধ্ব দৃশ্যপরম্পরা আঁঙ্কত করিয়া- 
ছেন। এই পুস্তকে অনেকগলি তাল-মান-সঙ্গত স্দর সঙ্গীত সাম্নবিষ্ট 
হইয়াছে। আমরা এ স্থলে এই পুস্তক হইতে দুইটী ধম্মসঙ্গীত উদ্ধৃত 
কারব। 


(১) 
রাগ মল্লার--তাল আড়াঠেকা। 
ভজরে অবোধ জীব সেই নিত্য সনাতনে। 
কৃতান্ত করেতে মস্ত হবে যাহার স্মরণে ॥ 
মায়াতে মোহত হয়ে, আপন আপন কয়ে, 
পরকাল মাস্তি পথ চিন্তা নাহ কর মনে, 
সংসারের এই রীতি, ক্ষণমান্র হদ্ব স্থিতি, 
অবশেষে কালগৃহে ফল পাঁবে কম্মগুণে ॥ 


(২) 


রাগিণশ খাম্বাজ,-তাল একতালা। 
এসে ভবের হাটে হারনামটী কেউ ভুল না। 
মরণকালে হায় বনে তরণ তাঁর কেউ পাবে না॥ 
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আমার আমার বল-চ বটে, আমার কেবল মুখে রটে, 
» সময় পেলে আমার বলা টান- থাকে না। 


যত দেখ ভালবাসা, সকল কেবল আশার আশা, 
অলোকোরি ছায়া প্রায় অন্ধকারে আর থাকে না॥ 

জগত অসার সার, যশকশীত্ত্ত সার আর, 
শেষে নবে শবাকার, কেবল আগ পিছ্‌ আনাগোনা । 

দেহ পিঞ্জরের প্রায়, নট দ্বার খোলা তায়, 
কবে পাঁখ উড়ে যায়, দন ক্ষণ নাহ মানা | 

সোণার খাঁচা দ্‌রে ফেলে, আমা পাঁখ উড়ে গেলে. 


আবার হাজার খাবার দিলে এমন পোষা পাখি আর পাবে না॥ 

সামায়ক সাছুত্যে কালনপ্রস্ন ॥ 4110009 12911100. “বিবিধার্থ 
সংগ্রহ", 'পাঁরদর্শক' প্রীত সাময়িক পত্রের দ্বারা কালীপ্রসন্ন বাঙ্গালা দেশের যে 
মহদপকার সাধিত কাঁরয়াছেন, তাহা পূব্বেই উত্ত হইয়াছে, এবং বাঙ্গাল। 
সামায়ক পত্রের সুযোগা সম্পাদক রূপেও তান বাঙ্গালা সাহত্যের ইীতিহাসে 
1চরদ্মরণীয়। ১৮৫৫ খষ্টাব্দে রেভারেন্ড জেমস: লঙ বাঙ্গালা সাহত্যের 
অবস্থা সম্বন্ধে বাঙ্ালা গভর্ণমেণ্টের নিকটে যে রিপোর্ট প্রেরণ করেন, 
তদ্দজ্টে প্রতীয়মান হয় যে, ১৮৫৪ খকজ্টাব্দে কালনীপ্রসন্ন 'সব্বশুভকরণী' নামে 
একটা পা্রকার প্রবর্তন করেন। উহার মাঁসক মূলা চাঁর আনা মাত্র। এ 
পান্রকাখাঁন আমাদের নয়নগোচর হয় নাই, সুতরাং এতৎসম্বন্ধে পাঠকগণের 
কৌতূহল নিবারণ করা এক্ষণে সম্ভব নহে। শুনিয়াছি, বর্তমান বাওগালা 
সাহিত্যের পিতা *পাঁডত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয় কর্তৃক এই পাকা: 
খাঁন সম্পাঁদত হইত। 

কালশপ্রসম্ন 'লাঁখয়াছেন ৫ 

“এই ভারতবষে কত কত মহাবল পরাক্কান্ত রাজাধিরাজেরা সুদ-রাবিস্তত 
পল্থা, সুদীর্ঘ দীর্ঘকা ও দুর্গম দূর্গ স্থাপন কয়া গিয়াছেল; কিল্তু 
কালের ভীষণ দশনে সেই সকলেরই কিছুমান চিহু থাকবে না। কত কত 
সৃসমদ্ধ জনপদ গহন 'বাঁপনে পাঁরণত ও নদশগর্ভে বলশন হইয়া 'গিয়াছে। 
সুতরাং কেবল জ্ঞানাচহ স্বরূপ গ্রন্থাঁদ ভিন্ন অপর কীণীর্তমা্ই 'বিনশ্বর। 
গ্রন্থাঁদ ভাষার সহিত চিরাদন বর্তমান থাকে এবং নবাবির্ভীত লোকের নিকট 
' চিরাদন নবীন বালয়া প্রতীত হয়।" 

কাল"প্রসম্ন তাঁহার জ্ঞানচিহস্বরূপ ষে গ্রন্থাঁদ রাখিয়া গিয়াছেন. সেই 
সকলই তাঁহার সংকীর্ রক্ষা কাঁরবে। 

সঙ্গাতানূরাগ। সাহিতোর ন্যায় হিন্দুসঞ্গীতবিদ্যার উন্নাতবিধানেও 
কাল"গ্রসম্নের বিশেষ চেষ্টা ছল। বিদ্যোৎসাহনশ থিয়েটারের প্রাতিষ্ঠাতেই 
তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। শঁহতেন্দ্নাথ ঠাকুর ২য় বধের পণ্যে 
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তাম্বকুরু ও 'কালীপ্রস্র সংহ' নামক প্রবন্ধে কালশপ্রস্ল্ের সঙ্গঈতানূরাগের 
সুন্দর পরিচয় প্রদান ক'রিয়াছেন। কাল প্রসন্ন স্বয়ং তাম্বুর্‌ নামক কলাবতন 
বীণার একর.প কাগজের তুম্বী নিম্মাণ করিবার জন্য চেষ্টা কাঁরয়াছিলেন। 
সঙ্গাঁতশাস্ত্রবিদ হিতেন্দ্রনাথ 'লাখয়াছেন,_তাঁহার এই চেষ্টার জন্য সমস্ত 
সঞ্গীতসমাজ তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞ। “মহাভারতের জন্য তিনি সমস্ত সাহত্য- 
জগতে যেমন ধন্যবাদের পানু সেইর্‌প কলাবতাী বীণা তাম্বুরার কাগজের 
তুম্বের জন্য কলাবত জগতে তান ধন্যার্হ। এই চেজ্টা তাঁহার সাঞ্জনীতক: 
উন্নাতির চেষ্টার পাঁরচায়ক।” এই প্রবন্ধপাঠে আরও জানা যায় যে, “*কালী 
[সংহ মহাশয়ের প্রাসাদসম বাড়ীতে সঙ্গীতের উন্নতির জন) সঙ্গতিচচ্চার 
জন্য এবং তজ্জনিত আনন্দলাভের জনা একটা সঙ্গীতসমাজ নামে বৃহতশ 
সভা স্থাপিত হয়।” 


চারন্্-গ;ণ ॥ আমরা পৃখ্বেই বাঁলয়াছি যে, কালপপ্রসম্নের মহত্ব ও গৌরব 
কেবলমাত্র সাহিত্যপ্রেমের উপর প্রাতীষ্ঠত নহে, উহা উচ্চতর স্বদেশপ্রেমের 
উপর প্রতিষ্ঠিত। [তিনি দেশের মঙ্গলকর সব্বপ্রকার সদনূষ্ঠানে অগ্রণী 
ছিলেন। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বধবা-ীববাহ প্রবর্তন ও বহীববাহ [নবারণ 
প্রভীত সমাজসংস্কারবিষয়ক আন্দোলনে কালণপ্রসম্নের যথেষ্ট সহানুড়াতর 
পরিচয় পাওয়া যায়।* কিন্তু তান সমাজসংস্কারাবষয়ে উদারনীতির পক্ষ- 
পাত হইলেও, জাতায়তা-বিসজ্জনের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তান 
প্রতীচ্যজ্ঞানের আলোক প্রাপ্ত হইয়াও প্রাচাভাবসংরক্ষণে অত্যন্ভ যত্্রশীল 
ছিলেন। 'তাঁন সকল বিষয়ে প্রাচ্য আদরের অনুসরণ কাঁরতেন। প্রথম 
ইংরাঁজাশাঁক্ষিত বগ্গবা[সগণ সব্ববষয়ে ইংরাজের অনুকরণে চৌন্টত ছিলেন! 
কালশপ্রসম্নও অনুকরণ করি“তন, িল্ভু 'বদেশীর নহে-সমাজের আদর্শ" 
স্থানীয় ব্রাহ্মণপন্ডিতগণের। প্রকাশ্য পভাস্থলে তান দেশীয় পারচ্ছদাঁদ 
পারধান করিয়া উপস্থিত হইতে ভালবাসিতেন। দেশের কাঁষশিল্প প্রভৃতির 
উন্নাতির প্রাতি তাঁহার বিশেষ দাঁন্ট ছল। ডোঁভিড, হেয়ার সাংবৎসাঁরক স্মাতি- 
সভায় পাঠিত তাঁহার কীষাঁবষয়ক একটা প্রবন্ধের বষয় পূর্বেই উীল্লাখত 
হইয়াছে। ১৮৬৪ খ-নঝ্টাব্দে বিডন সাংহবের চেষ্টায় যে কীষপ্রদর্শনী হইয়া- 
হুল, কালীপ্রসন্ন তাহার একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। . 

বন্ধ, প্রেম 1 কালপপ্রসম্বের অমায়কতা, সরলতা, পরিহাস-রাঁসকতা ও 
বিনয়নয় আচরণে বিমৃ্ধ হইয়া অনেকেই তাহার সহিত বন্ধৃত্বপ্রেমে আবদ্ধ 
হইয়াছিলেন। তাঁহার অসংখ্য বন্ধৃবর্গের নামোল্লেখ করাও এ স্থলেও 


* যুগলসেরতীনবাসী কালীপ্রসন্ন সিংহ সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন 'িয়াছিলেন, যে 
ব্া্ত প্রথম 'বধবা-ববাহ কাঁরবেন, তাঁহাকে এক সহস্র টাকা পাঁরতোধিক প্রদান 
কাঁরব।--সংবাদ প্রভাকর, ১৮৫৬ খঙ্টাব্দ, ইএশে নভেম্বর । 
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অসম্ভব। সকল শ্রেণীর লোকের সাঁহতই কালপপ্রসন সমভাবে আলাপ 
কারতেন। কালীপ্রসম্নের বধ্ধুপ্রেম আদর্শস্থানীয়। তান কপটবন্ধু ও 
শবষকুম্ভ পয়োমুখ' আত্মীয়বর্গকে চানতেন, কিন্তু তাহাঁদগদুক বিশেষর্পে 
জানিয়াও বন্ধ্প্রেম অক্ষ রাখিবার জন্য তাঁহাদিগের উপর বিশবাসস্থাপন 
কারতেন। এই জন্য তাঁহাকে অদরদরশ অপাঁরণামদশর্ঁ প্রীত বিশেষণে 
বিশোষত করা হইত। কিন্তু তাহার বন্ধূপ্রেমের গভীরতা এত 'আঁধক ছিল 
যে. কালীপ্রসন্ন এই সবল মন্তব্যে কিছূমান্র বিচলিত হইঠেন না। 

কালণপ্রসম্ন দাতা ছিলেন। এখন আমাদগের মধ্যে অনেক দাতা আছেন. 
কিন্তু অনেকেরই দান নিম্কাম নহে। কালণপ্রসম্নের দান সব্বন্রই সাঁত্বক 
দান। ১৮৬৬ খ্ীষ্টাব্দের দ্যাভক্ষের সময় তিনি মূন্তহস্তে দান কাঁরয়া 
ছিলেন, এবং 'মনুষ্ের প্রকৃত মহত্ব কোথায়' শীর্ষক একট প্রস্তাব মাদ্রুত 
ও বিতরিত করিয়া দেশবাঁসিগণকে দৃভিক্ষাদমনে সাহায্য করিতে অনুরোধ 
বরয়াছিলেন বলিয়। শুনা যায়। 

শ্রীযুন্ত জ্যোতারন্দ্রনাথ ঠাকুর একটি প্রবন্ধে ধিলিখিয়াছেন $-- 

"একবার উত্তরপশ্চিমাণ্চলে খুব দুভিক্ষ হয়। সেই দাভরক্ষ উপলক্ষে 
আদ ব্রাক্ষসমাজে একটা সভা হয়। সই সভায় 'পতদেব বেদী হইতে যেরুপ 
নম্মস্পশ্শী বন্তুতা করেন তাহা আঁখি কখন ভূলিব না। তাঁহার বন্তৃতা 
শুনিয়া লোকেরা এমান মুগ্ধ ও উত্তোজত হইয়াছিল যে, যাহার কাছে যাহ 
কিছ ছিল. তৎক্ষণাৎ এস দুর্ভিক্ষের সাহায্যার্থ দান করিল। কেহ আঙ্গুল 
হইতে আংটশ খুলিয়া 1দল, কেহ ঘাঁড় ও ঘাঁড়র চেন খ্াালয়া দিল। আমার 
স্মরণ হয়, "কালসপ্রসন্ন সিংহ তাঁহার বহুমূল্য উত্তরীয় বস্ত্র ("বাধ হয় শাল) 
তৎক্ষণাৎ খুলিয়া দান করিলেন ।”* 

বত্তমান প্রবন্ধে কালণপ্রসন্নের বাবধ সদগুণরাজর সম্পূর্ণ পারচয়- 
প্রদান অসম্ভব। যে সকল সদগুণে তিনি অজ্পকালের মধ্যেই দেশ্বাসনৰ 
প্রীতি ও শ্রদ্ধা আকৃষ্ট করিয়া চিরস্মরণীয় হইয়াছেন, যে সকল সংকার্ষে 
গ্তান যৌবনকান্লই চিরস্থায়ী কীর্ত ও যশঃ লাভ করিতে সমর্থ হইয়া- 
লেন, তাহা চিরাদন বঙ্গবাপীকে সংকর্মে প্রণোঁদত করিবে। 

কালপপ্রসন্নের স্বর্গারোহণের পর 'সোমপ্রকাশে' একজন লেখক 'লীখয়া- 
গছলেন ৫- 

“তান দয়ার সাগর ও বদান্যতার আকর ছিলেন। এই নিমিত্ত তান 
জমিদার হইয়াও প্রজার পক্ষ অবলম্বন করেন। * * * তিনি কপটত। ও 
আড়ম্বরের আঁতিশয় বিপক্ষ ছিলেন। * * * মাতৃভান্ত, দয়া ও দানশলতা 
সম্বন্ধে কালপ্রসন্ন সিংহ আদর্শ গ্বরূপ 'ছিলেন।" 


* প্রবাসী ১৩১৮ মাঘ- "পতুদেব সম্বন্ধে আমার জীবনস্মৃতি' নামক প্রবন্ধ 
দ্রম্টব্য। 
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কালী প্রসম্বের মৃত্যুর পর কাঁববর রাজকৃফ রায় 'বঙ্গভূষণ' নামক গ্রল্থে 
লাখয়াছিলেন $-- / 
“ব্যাস 1বরচিত মহাভারত পুরাণ, 
এ ভারতে কে না জানে ভারতী তাহার ? 
জলাধি-গরভ সম গরভ যাহার 
রতন-নিকরে ভরা, যাহার সমান 
পোরাণক ইতিহাস দুললভ ভুবনে; 
অনুবাদ করাইয়া ভুমি সে ভারতে 
বাঙ্গালা ভাষায়, দিলে বঙ্গজনগণে 
বিনামূলে।: তব নাম রাঁহল ভারতে। 
যাঁদও তোমাতে কিছ দোষ দেখা যায়, 
এহেন মহান গুণে সে দোষ কি আর 
ধরে কেহ; দোষাকরে যেমাতি সূধার 
কলঙ্ক ঢাকিয়া করে গণের প্রচার । 
রাহল তোমার নাম সমহজ্জবল হয়ে 
বালার্কাবভার সম এ বতগ-ানলয়ে 1” 
এই কাঁবতার শেষভাগে কালণপ্রসম্নের চরিব্রদোযের উল্লেখ আছে। 
কালণপ্রসম্বের শেষজীবন ননচ্কলৎক ছিল না। জগতে নিম্কলঙক ব্যাস্ত কয়জন 
মাছেন ? ীকন্তু আমরা বর্তমান প্রবন্ধে এই বিষয়ের আলোচনা নিজ্প্রয়োজন 
মনে করি। তাঁহার উদারতা, মহত্ব ও সদ-গুণসমূহ এই দৌষকে সম্পূর্ণ 
রূপে আবৃতি করিয়া রাখিয়াছে। যাঁদ কেহ এই সকল বিষয়ের আলোচনা 
করেন, তবে তিনি দৌঁখতে পাইবেন যে, যে স্বদেশপ্রেম, সাহিত্যপ্রীতি, সত্য- 
[নম্ঠা ও ধর্মপ্রাণতা এই সকল দোষ আতব্রম কাঁরয়া কালশীপ্রসম্বের চাঁরত্রে 
বিকাশিত 85 তাহার মূলঃ কত আঁধক। ছি পাল সত্যই 
লিখিয়াছেন ৪ 
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উপসংহার ॥ আজ কাল-সাগর-প্রবাহে কালণপ্রসম্নের মানবসুলভ দুর্্বল- 
তার ক্ষীণ কলঙ্ক-রেখা বিলীন হইয়া গিয়াছে। আজ তাঁহার মৃর্ত মূর্ত 
স্বদেশপ্রেম, জাতীয়তা, সাহিত্য-প্রশীত, ও স্বধন্মীনষ্ঠা রুপে প্রীতভাত 
হইতেছে। বংগবাদিগণ! এই দব্যম্ার্ত দর্শন কাঁরয়া হৃদয়কে নাতনভাবে 


৭৮ 


অনুপ্রাণিত করুন। আপনাদের প্রাণে নূতন শীল্তর সণ্ার করূন। কার্লাঁ- 
প্রসম্নের আবিন্বর আত্মা আজও আপনাদগের নামন্ত জগদশ*বরসমীপে 
প্রার্থনা করিতেছেন, অবাহত হইয়া শ্রবণ করুন ঃ- 

“দেশীয় ক্ষমতাশালী ধনবান্‌ ব্যান্তরা কায়মনে জন্মডূঁমির উন্নাতি সাধনে 
নিষুস্ত হইয়া ধনের সার্থকতা সম্পাদন পূর্বক আঁবনম্বর সংকীর্ত লাভ 
করুন। তাঁহাঁদগের ধশঃসৌরভে ভূমণ্ডল পাঁরপাঁরত হউক। বিদ্যার 
বিমলজ্যোতি সাধারণের হৃদয়নীহিত মোহান্ধকার দূর করুক। দীর্ঘকাল- 
মালনা ভারতবর্ষের সোভাগ্য. দিনা দন নবোদিত শাঁশকলার ন্যায় বৃদ্ধ 
হউক। সহদয় সাধূজনেরা নিরাপদে চিরাঁদন স্বদেশীয় স্াহত্যরসাস্বাদনে 
কালাতিপাত করুন এবং শত শত অনুবাদক, গ্রন্থকার ও কাববরেরা জন্মগ্রহণ 
পূব্্বক ভাষাদেবীকে অনুপম অলঙ্কারে 'িভঁষতা কাঁরয়া সাধুসমাজের 
মনোরঞ্জন করতঃ অমরতা লাভ করুূন।" 

ঝ্ঞালশপ্রসন্নের দেশবাসিগণ! কালণপ্রসম্লের স্বদেশপ্রেম ও উৎসাহের 
উত্তরাধকারণ হইয়া তাঁহার প্রার্থনা সফল করিতে য্রবান হউন। 


৪৯১ 


পরিশিঃ 


মৃত হরিশচচ্দ্র মুখোপাধ্যায়ের স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহ] 
স্থাপন জন্য বঙ্গবাঁসবগের নিকট নিবেদন, 


বঙ্গবাঁসগণ! আষাঢ় মাসের প্রথম দিবসে তোমাদিগের একজন পরম 
প্রিয়চিকীর্য বান্ধব ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছন। আরতভূমি তাঁহার 
অকাল মৃত্যুতে যত অপার ক্ষাতগ্রস্ত হইয়াছেন, 'ত্ংশৎ সালের ভয়ানক জল- 
প্লাবনে, বিগত বিদ্রোহে ও বর্তমান দযাভক্ষে তত ক্ষতি স্বীকার করেন নাই। 
চিনি ভারতবর্ষে জন্ম গ্রহণ করিয়া ইহার যত উন্নান্তি সাধন কাঁরয়াছেন, সতশ- 
দাহ নিবরণে রাজা রামমোহন রায়, বিধবাববাহ প্রচ্লামে বিদ্যাসাগ্রও তত 
উপকার সাধন কাঁরতে পারেন নাই। উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় বিদ্রোহ সময়ে 
কৈবল ভাঁহার একমান্র অসাধারণ অধ্যবসায় ও ধাঁশান্তগ্‌ণে জলাধজলমণ্নেন্মখ 
বাঙ্গালিসম্মান সংরক্ষিত হইয়াছিল। যাঁদ সে সময় তান না থাকিতেন, 
যাঁদ সে সময় তাঁহার লেখন৯ নিরীহ বঙ্গবাঁসবগ র অনুকূলে চালিত না 
হইত, তাহা হইলে আজ আর বঙ্জাদেশের দুদ্দশার পাঁরসীমা থাঁকত না। 
যখন বিদ্রোহসময়ে হৃতসব্বস্ব, বিগতবান্ধব, বৈরানির্যাতনাক্রান্তাচত্ত 
ইংলণ্ডীয়েরা নিব্বোধ 'সিপাহদিগের সাহত বাঙ্গালাদগকেও কলাঙকত 
কাঁরতে সমূহ চেন্টা কারয়াছল; যখন উদ্বন্ধনে প্রাণদণ্ড ভিল্ন বাঙ্গাল- 
দের আর অনা গাঁত ছিল না: তখন কেবল একমান্র তিনিই অগ্রসর হইয়া 
আমাঁদিগের চিরপারচিত সম্মান রক্ষা করেন: সেই বীভৎস সময় আজিও 
স্মরণ হইলে পাষাণহৃদর়ও কাঁম্পিত হয়।, 

তখন ধনমত্ত ধনিগণ দাদ্ভিকতা পাঁরহারপর্রবক সম্পদসূলভ সুখভোগে 
বরত হইয়া অন্তঃপুরে নিজ গৃহিণীর অণ্ুলদেশ আশ্রয় করিয়াছিলেন ! 
সেই ভয়ানক দার্্বিপাকে তিনি 'ভিল্ন আর কেহই অগ্রসর হন নাই। 

[তান যে শুদ্ধ বিদ্রোহে আমাদিগকে রক্ষা কারয়াছেন এমত নহে। 
ইংরাঁজ ১৮৫৩ সালে যখন পালিয়ামেন্ট কর্তৃক ইজ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিরে 
চার্টার প্রদত্ত হয়, সে সময় 'ভারতবাঁয়েরা কোম্পানির রাজ্যশাসন বিপক্ষে 
পার্লিয়ামেস্টে আবেদন করেন, এ আবেদন পন্ন তৎকর্তৃ্ষ প্রস্তৃত হয়, উহা 


৩৭ পচ্ঠা দ্ুষ্টবা। 


৮৯ 


তাঁহার স্বহস্ত 'লাথিত এবং এ প্রস্তাবে তাঁহার এতদূর গুণগারমার পারিচয় 
প্রাপ্ত হওয়া 'গিয়াছিল যে, ইংলন্ডীয় কর্তৃপক্ষেরা মৃস্তকণ্ঠে এ আবেদনের শত 
শত বার প্রশংসা করিয়াছিলেন ;-তাহাতে ভারতবষাঁয়েরা .প্রার্থনাধক ফল 
লাভ করেন; সেবারে এই নিয়মে পুনর্্ধার চার্টার প্রদত্ত হইল যে, ইন্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানির কিণ্ৎমাতু দোষ দেখলেই কর্তৃপক্ষায়েরা তাঁহাঁদগের 
হস্ত হইতে ভারতবষের শাসনভার গ্রহণ করবেন। ১৮৫৫ সালে লর্ড 
ডেলহাউসি লাক্ষেএী গ্রহণ করণে মানস প্রকাশ কারল তান ভিন্ন সকল 
সম্পাদকই তাঁহার মতে অনুমোদন করিয়াছিল; তানি আত যথার্থ য্যাস্তর 
সাহত ডেলহাডীসর অন্যায় মতের সমালোচন কাঁরয়াছলেন। এমন কি, 
তৎসময়ে তিন তীদ্বষয়ে যে মাঁভিপ্রায় প্রকটন করেন; ইংলণ্ডের কর্তৃপক্ষীয়- 
দিগেরও তাহাতে লাঁঞ্জত হইতে হইয়াছল। তান কহিয়াছিলেন, যাঁদ 
লক্ষে প্রদেশ শুদ্ধ অবিচার দোষে ইংলিস আধকারভুন্ত করিতে হয়, তাহা 
হইলৈ ইহারাই যে স্াঁবচার দ্বারা প্রজা রঞ্জন কারতেছেন তাহার প্রমাণ ি। 
পৃথিবীর সমুদায় প্রদেশেই বহুকাল পরম্পরায় এইর্প রশীতি প্রচলিত আছে 
এবং তাহাই স্বভাবাঁসদ্ধ যে, দেশের কতক অংশ রাজার পরম ত্র আর 
কতক গুঁলন বিলক্ষণ ৷ বপক্ষ সুতরাং যাঁদ ইংরাজাদগের বলবান বিপক্ষ 
নকটে থাকত তাহ। হইলে ইহাঁদগকেই আঁবচারক বাঁলয়া ভারত সাম্রাজ্য 
হস্তগত করিয়া লইত। প্রাতবাসী নও পারবারবগের প্রাত অত্যাচার কাঁরলে 
যাগ প্রাতবাঁসবর্গের তাহারে শাসন করিবার নিয়ম থাকে: যাঁদ ধনবান্‌ 
প্রীতিবাসী নিজ ধনের ব।বহার উত্তমরূপে না করিলে তদপেক্ষা বলবান: প্রাত- 
বাসীর তাঁহার সমূদায় ধন গ্রহণ করিবার 'নিয়ম থাকে, তাহা হইলে লাক্ষে]ী 
প্লাজ্য অবিচারদৌষে আত্মসাৎ করা আবধেয় হয় নাই। এতাঁদনে সাধারণে 
একাঁট নূতন নিয়ম সংস্থাঁপত হইল; যাঁদ কাহারও 'বাঁবধ ফলসম্পল্ন একাট 
মনোহর উদ্যান থাকে, যাঁদ তাহার আঁধকারী উহার উত্তমরূপে ব্যবহার 
কাঁরতে না পারেন, তাহা হইলে তান এ উদ্যানে বাত হইবেন। * * * 


১৮৫৯ সালের ১০ আইন কেবল তাঁহার একমাত্র, পারশ্রম যত্ন ও 
অধ্যবসায়ে প্রচলিত হয় তাহার কোন কোন ভাগে বঙ্গবাসী ৩ কোটী লোক 
স্বাধীন প্রায় হইয়াছে। জমদাবাঁদগের প্রজাগ্গণের উপর আর তাদশ প্রভূত 
নাই; জমিদার মনে করিলেই প্রজাবর্গকে তাঁহার কম্মালয়ে আনতে হইবে, 
তিনি, শান্তিরক্ষকের মজ্ঞাতসারে প্রজার ধান্য বলপর্্বক গ্রহণ করিতে 
"[রিবেন, এবম্প্রকার। বহুবিধ অনিষ্টকর নিয়ম একেবারে তিরোহিত হইয়া 
গিয়াছে। 

সাধারণ সম্প্রদায় ইংরাজাদগের পরামর্শে ভারতবষাঁয় ব্যবস্থাপক সমাজে 
কতবার কত প্রকার ভয়ানক রাজবাধির পাপ্ডুলাপ উপস্থিত হইয়াছিল, 
কিন্তু তিনি অতশব সাবধানে প্রার্থত বাধির সংস্কার, সংশোধন ও পরি- 
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বর্তনের পরামশ' দিয়াছেন। রাজদ্বারে বাঞ্গাঁলগণ তাঁহাদ্বারা যত উপকার 
লভ করিয়াছেন, চিরজীবন বিনিময়েও তাহা পরিশোধ্য নহে। 

বঙ্গবাঁসগণ! তোমাঁদিগের সেই মহোপকারণ বাল্ধব এক্ষণে বিগতজশীবত 
হইয়াছেন, আর তানি তোমাঁদগের উপকার সাধনে সম্‌দ্যত হইতে সমর্থ 
হইবেন না, আর তাঁহার লেখনশ জন্মভূঁমির হিতসাধনে প্রধাবিত হইবেক না; 
এক্ষণে আর তিনি নাই! প্রিয় আত্মীয়বিরহে আপনারা যতদুর দঃঃখভারগ্রস্ত 
হন, "প্রয়তমা সহ্ধাম্মণশীবরহে আপনারা যতদ্‌র সন্তাঁপত হইয়া থাকেন, 
ার্থনার প্রত্যাশাস্বর,প সংসারসোপানে পদার্পশোদ্যত একমান্্ 'প্রয়সন্তান 
(বিয়োগে যতদূর দ:ঃখ প্রাপ্ত হইবেন: হিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের অকাল 
মৃত্যুতে আপনাদিগের ততোধিক দুঃখ বিবেচনা করা কর্তব্য! খণভারগ্রস্ত 
হতভাগ্য বাঁণক যা সব্বস্ব বিনিময়ে বাণিজ্যদুব্য সাহত অর্ণবপোতমধ্যে 
জলধিজলে মগ্ন হয়, যাঁদ বহু পাঁরবার সম্পন্ন গৃহীর ভরণ-পোষণের এক- 
মার উপায়বাত্ত বিহণন হয়, তাহা হইলে তাহায়া যত ক্ষতি স্বীকার না কারে, 
বাঙ্ালি-সমাজ হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে তদপেক্ষা আঁধক ক্ষাত 
»বীঁকার কাঁরবেন! তানি বাঞ্গাল-সমাজের অলগ্কার ছিলেন; বংগদেশ তাঁহা। 
হইতে যত প্রত্যাশা করিতেন, সপাঁহরাক্ষিত এশ্বরামত্ত ধনিদ্বারে তত 
প্রত্যাশা করেন নাই! তিনি অন্ধতমসাচ্ছন্ন হিরণাখনির একমাত্র দীপাঁশখা- 
স্বরূপ স.কামল বনলতার সংবর্ণপূষ্প স্বরূপে বাঙ্াল-সমাজের শোভা- 
সম্পাদন করিয়াছলেন। 

আজিও সে দ্বার্নীমত্ত সম.হরূপে রহত হয নাই; এখনও হতভাগ্য 
প্রজাবর্গ নলকর হৃতসম্পার্ত হইয়া চতুদ্দশ পূর্ষাঁধকিত সুখসংসার 
পাঁবহারপূব্বক দীনবেশে ভ্রমণ কাঁরতেছে+-ভয়ানক আত্মহত্যা,_ঘণাবহ 
বলাংকার আজও রাহত হয় নাই, কিন্তু তল্লিবারণের সোপান কে আঁবচ্কৃত 
কারল? কেবল সেই হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের একমান্্র লৈখনশ গযুণে সদয়- 
হৃদয় রাজপঃরুষেরা করুণ রসপরবশ হইয়া নীলকরাঁদগের ভয়ানক অত্যাচার 
নিবারণার্থ কমিটি নিধুস্ত করিলেন, তৎকর্তৃক তত্বানূসন্ধানে কত অত্যাচার 
তোমাদিগের শ্রযতিগোচর হইয়াছে, তাহার সংখ্যা করা যায় না। কেরল 
তাহার অসাধারণ ধশশীল্ত গুণে কত অচতুরা গৃহস্থবালা সতীত্বস্বরূপ বিমল 
সুখানূভোগে সমর্থা হইয়াছে। 

হায়! পাষাণ হৃদয়েও যে সকল কর্্ম সম্পাদিত হওয়া দূর্হ; বিজ্ঞান 
হীন পশুচক্ষে যাহাও ঘূৃণাকর ববোঁচিত হয়: এই * * * এমান অপার 
মাঁহমা যে, অনায়াসে সরল হদয়ে সম্পাদন কাঁরয়া থাকেন!!! 

হা! নীলহলকধিত প্রজাগণ! তোমরা যাহার একমান্ন মধ্যবসায় ও 
যত্বে স্বাধীনতা লাভ কাঁরয়াছ; মিনি তোমাদিগের বরদ দেবতার ন্যায় অভীন্ট 
সিদ্ধ কাঁরয়াছেন, নিজব্যায় তোমাদিগের হিতসাধন কাঁরয়াছেন; সেই সদয়- 
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হৃদয় গুণাঁনধান আর জশীবিত নাই, তান আর কিছাঁদন জশীবিত থাকলে 
তোমরা প্রার্থনাধক ফললাভে কৃতার্থ হইতে পারতে; . কিন্তু তিনি যে 
প্রকার সুৃদড় সূত্রপাত করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে আবাল বৃদ্ধ বাঁনতারে 
তাঁহার গুণে বদ্ধ থাকতে হইবে। 

নিজকৃত কর্্মদ্বারা গৌরব লাভ করা ত'হার উদ্দেশ্য ছিল না; স্বকীয় 
সতকম্মের পারিচয় প্রদান করা তাঁহার আঁভপ্রায় ছিল না বাঁলয়াই তংকৃত 
উপকাররাশি আজও অনেকের আবাঁদত রহিয়াছে, নতুবা তিনি বঙ্গদেশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া বাঙ্গালণর ঘত ট্রপকার সাধন কারয়াছেন, এতদিন কোন বংগ- 
পুত্র দ্বারা তাহা সাঁধত হয় নাই। তিনি ১২৩১ সালে কুলান ব্রাহ্মণবংশে 
জন্মগ্রহণ করিয়া নিজ ৩৭ বর্ধ বয়ঃক্রমে সাতবর্ধ সময়মধ্যে বঙাদেশের সমূহ 
শ্রীবাদ্ধ করেন। 

গোরব গ্রহণ, রাজদ্বারে সম্মান বা স্বদেশীয়ের নিকট সংপ্রাতীষ্ঠত হওয়া 
এক দিনের নামত্ত তাঁহার মনে ডাদত হয় নাই। জল্মভূমির 'হিতান্‌জ্ঠানে 
কায়মনোবাক্য ও জাঁবন পর্য্যন্ত সংকল্প কাঁরয়াছিলেন; বাঙ্গালি সমাজে 
এবম্গ্রকার লোক কয় জন জন্মিয়াছে 2 'যাঁম যে পাঁরমাণে বঙ্জাদেশের শ্রীবৃদ্ধি 
করিয়াছেন, আম প্রায় সকলেরই চাঁরঘ্ু লক্ষ্য করয়াছি; স:তরাং সাহস 
কাঁরয়া বলিতে পাঁর খে, হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় যেরূপ নিঃসত্বে ভারতবর্ষের 
শ্রী সাধনে উদ্যত হইয়াছলেন; কোম মহাত্রা সে প্রকার গন প্রাপ্ত হন নাই! 
অনেকে জানিত না, হারিশ্চন্দ্র বাৰু 'হন্দু পৌত্রয়ট সম্পাদন করেন; এবং 
তৎকর্তৃক বঙ্গদেশের প্রাবৃদ্ধি হইতেছে, এমন ক! তাহারে কখন নজ মুখে- 
ও তাহা স্বীকার করিতে শ্রবণ করা যায় নাই। যাঁদ হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধ্যায় 
বঙ্গদেশে জন্ম গ্রহণ না কাঁরতেন, তাহা হইলে এতাঁদন আমাদের দ্‌ঃখের 
আর পরিসীমা থাকিত না, শগাল কুক্ুরও আমাদগের দুঃখাংশ গ্রহণে সম্মত 
হইত না, আমরা এতাদনে আফ্রকার ক্লীত দাসাপেক্ষায় সমধিক দুঃখনীরে 
নিমগ্ন হইতাম। 

পূব্রে রাজশাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করা তাহার সমালোচনা করা এবং 
কি প্রকার নিয়মে হতভাগ্য প্রজাবর্গের শ্্রীবাদ্ধ হইবে তাহার সদুপায় নির্দেশ 
করা রশীত বাঙ্গালাদগের নিকট নিতান্ত অপারচিত ছিল: কোন বাঙ্গালই 
সাহস কাঁরয়া রাজীবাধ বিরুদ্ধে লেখনী চালন করেন নাই এবং 'নাদ্দর্ট 
নিয়মের সংশোধনার্থ সদপায় নিদ্ধণারণে অসমর্থ ছিলেন। কিন্তু হরিশ্চন্দর 
মুখোপাধ্যায় উল্লিখত বিষয়ে প্রথমে হস্তক্ষেপ করিয়া বাঙ্গাঁলাদগের উন্নাতি 
সাধনে যত্্বান্‌ হইয়াঁছলেন. তিনি যে সমস্ত সদুপায় নিদ্ধারণ কাঁরতেন, কি 
ব্যবস্থাপক সমাজ কি ইংলণ্ডাঁয় কর্তৃপক্ষ তাহা সাদরে গ্রাহ, কাঁরয়াছেন। 
শ্বেতপ্‌্জক ইয়ংবে্গলাদিগের ষে প্রকার অপার মাহমা, কিন্তু হারিশ্চন্দ্র বাবুর 
তৎসহবাস সত্তেও তাহাঁদগের অনুসরণ করেন নাই। তান সাহে্বাঁদগের 
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একাঁদনের জন্য তোষামোদ করেন নাই। পরনিন্দা, হিংসা, অযথা কথা ও 
পরানিষ্ট চেষ্টা তাহারে স্পশ-ও কাঁরতে পারে নাই। তান স্বদেশীয় ভ্রাতৃ- 
বগের উন্নতি দৌখলে পরম পাঁরতোষ প্রাপ্ত হইতেন; স্বদেশীয়ব্গের দুঃখ 
দর্শনে তাঁহার কোমল হয় বিদীর্ণ হইত। যাহাতে ক্রমে বাঙ্গালীরা রাজা- 
শাসন ভারের অংশ প্রাপ্ত হইয়া ইংলণ্ডের ন্যায় স্বাধীন তন্রভুন্ত হয়, ইহাই 
তাঁহার চিরপ্রার্থত আঁভলাষ ছিল: তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, পূর্বে 
ব্রাহ্মণেরা বিদযাবলে অবাশল্ট সাধারণ সম্প্রদায়ের উপর কর্তৃত্ব কারতেন; অপর 
সমাজস্থ মনুষাগণ যেমন ব্রাহ্মণের অধীন ছিল এবং ব্রাহ্মণেরাই যে প্রকারে 
সামান্য সমাজের শসন কারতেন: সেইরপ জাঁমদারবর্গে প্রলাগণের উপর 
কর্তৃত্ব করেন। প্রজাগণ তাঁহার মতেই মত প্রদান করে এবং সকলে ত।হারেই 
একমান্র প্রিয়াচিকীর্ষ জ্ঞানে তাঁহার উপর আপনাদগের সমূদায় 'প্রয় কার্ঘেটর 
ভারার্পণ করত নিশ্চন্ত হয়: জামদার সরল হদয়ে পক্ষপাত রহিত হইয়া 
নিয়ত তদধঈনস্থ প্রজাবগের শুভান্ধ্যান করেন! তাহা হইলে ক্লমে' ভারত- 
বাসীরা ইংলণ্ডের গ্রজাগণের ন্যায় স্বাধীনতাস্চখ ভোগে সমথ হইবে। তাঁহার 
ইচ্ছা ছল না যে, মগ ব। চিনারা ভারতব্ধ জয় করত ইংরাজাঁদগকে নিব্বাসত 
কারয়া দিলে আমরা সখী হইব. অথবা বাঙ্গালির যুদ্ধে ইংরাজাদগকে 
পরাজত কাঁরলেই স্বাধীন হইব। স্বাধীনতা যে ক এবং তজ্জনিত সুখ 
ক প্রকারে সম্ভোগার্হ তাহা হরিশ বাবুই ?বলক্ষণ অনুভব কাঁরয়াছিলেন। 
যাঁদ ক্রমে কর্তৃপক্ষ ভারতবষাঁয়াদগকে উপযুস্ত বিবেচনায় রাজ্যশাসনে অংশ 
প্রদান করেন, যাঁদ আমরা পার্লিয়ামেন্টে আপনাপন জল্মভূমির হিতবাসনার 
পরামর্শে রত হই, তাহা হইলেই আমরা স্বাধীন বাঁলয়া পারাচত হইলাম। 
হায়! াঁন এই সমূহ মঞঙ্জলময় উপায় উদ্ভাবন করেন. এক্ষণে সেই গুণ" 
নিধান, হতভাগ্য বগ্গবাসীর অদ্জ্টদোষেই আমাদগকে পাঁরত্যাগ করিয়া , 
গমন কারলেন; এক্ষণে 'তৎকৃত উপকারের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা আমাঁদগের 
অবশ্য কর্তব্য বম্্ম। যাঁদ হারশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় রোমে বা গ্রীসে, এথেন্সে 
অথবা ইজিণ্টে জন্মগ্রহণ করিতেন তাহা হইলে আজ তাঁহার মৃতুুতে সংসার 
শোকাচত্রে আঁঙ্কত হইত। প্রশস্ত প্রস্তরময়ী প্রাতিমণার্ত ও স্ীবস্তৃত মণ্ডপ 
সমূহ তাঁহার স্মরণার্থ নিম্্মত হইত, প্রকাশাস্থলে তাঁহার গুণগরিমা অনিয়ত 
সংগত হইত; তিনি জশীবতাবস্থায় পিতৃতুল্য সম্মান পাইতেন ও দেহাবসানে 
দেবতার ন্যায় পূজিত হইতেন; কিন্তু যে দেশে উপকার স্বাঁকার করা 
সুদ্‌রপরাহত, দ্ভাগ্যক্রমে হরিশ্ন্দ্র মুখোপাধায় সেই দেশে জল্মগ্রহণ 
কাঁরয়াছলেন। 

" বঙ্গদেশের ব্রাহ্মগণ! এইবার তোমাদিগকে সম্বোধনে উপযূন্ত অবসর 
প্রাপ্ত হইয়াছি; তোমাঁদগের সহৃদয় বান্ধব হরিশন্দ্র মুখোপাধ্যায় পণ্ত্ব 
প্রাপ্ত হইয়াছেন; এক্ষণে তাঁহার স্মরণার্থ কোন বিশেষ চিহু স্থাপন করণ 
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জন্য তোম্যদিগের সাধ্যানূসারে সাহায্য করা উচিত। সামান্য পৌস্তলিক- 
দশের ন্যায় তোমাদিগের সংসারের আঁধক অর্থ ব্যয় হয় না; তোমরা শুক্ 
ঈশ্বরের প্রঁতির উদ্দেশে তাঁহার প্রিয় কার্য সাধন করিয়া থাক; পৌত্তলিক 
কর্মকাণ্ডের সংস্রব রাখ না, সৃতরাং দেবপৃজক উৎসবপ্রিয় বাঙালি হইতে 
ন্ষাজ্ঞানীর সংসার অতি সুলভে নির্বাহ হইয়া থাকে, তন্মামত্ত এতাদ্‌শ 
অসদৃশ সংসগ্কল্পে তোমাঁদগকেই বিশেষ সাহায্য করিতে হয়, বাঁলতে গেলে 
হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ব্রাহ্ম ধম্মের একজন প্রকৃত আচার্য্য ছিলেন, তাঁহার 
যত্রেই-তাঁহার পাঁরশ্রমেই ভবানীপুরে ব্রাঙ্গ ধর্ম নত ও উপাসনার্থ সমাজ 
মান্দর নিম্মিতি হয়--তাঁহার স্বদেশীহতচিকীর্ধাগৃণে সাধারণে যে পাঁরমাণে 
কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবে, তোমাঁদগের তদপেক্ষা শতগ্‌ণে শোক প্রকাশ করা 
'বিধেয়। 
প্রয়াচকীর্যর স্মরণ চিহু স্থাপন করিলে পৌত্তলিক ধর্মে উৎসাহ প্রদান 
করা হয়, বোধ কার ব্রাহ্ম ধঙ্মে এর:প 'লিখিবে না। 
এক্ষণে তাঁহারে 'চিরস্মরণয় করণার্থ ভারতবর্ষের আবালবৃদ্ধ বাঁনতার 
প্রাণপণে কায়মনোবাক্যে সাহাধা কবা কর্তব্য: যদি আমাদের রামমোহন 
রায়ের নিকট, বদ্যাসাগরের নকট, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা 'বিধেয় হয় তাহা 
হইলে হরিশ্চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের নিকট শত গুণে কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত। কালি- 
কাতা নগরায় এম্বধ্যমণ্ত ধানগণ! একবার স্বদেশের বর্তমান দুরবস্থা 
প্রীত দৃষ্টি রোপণ কর। গ্‌হপাত মদ্যপ ও লম্পট হইলে সংসারের যেরপ 
বিশৃঙ্খল হয়-তামাদিগের ইম্বর্ধমত্তুতায় বঙ্গদেশের তদনর্প দদ্দশা 
ঘাঁটতেছে। সাধারণাহতকরণী কার্যে যাঁদ তোমরা কায়মননে সাধ্যান্‌সারে 
সাহায্য না কারবে যাঁদ তোমরা শ্রেচ্ঠত্বপদ প্রাপ্ত হইয়া দুরবস্থা মোচনে সচেন্ট 
না হইবে তাহা হইলে চিরাঁদনেও ভ।রতের সুখ সৌভাগ্যের উন্নীতি হইবে 
_না। তোমরা অতুল ধন প্রাপ্ত হইয়াছ তৎসকলই সাধারণ হিতকার্যো বায় বর 
আমার এরুপ প্রার্থনা নহে, যাঁদ তোমাঁদগের স্মরণমান্র, থাকে যে. স্বদেশের 
শ্রীবৃদ্ধি বিষয়ে অযত্ন করা,-_সম্ীজের উন্নাততে উপহাস ও মঞ্গলময় কার্যে 
বয় না করা; ঈশ্বরের শ্রেন্ঠ স.ম্ট পদার্থ মনৃষ্য নামধারীর উচিত নহে 
_তাহা হইলে বিজ্ঞানাবহীন বন্য মক্কপট ও এ ধনীতে বিশেষ কি; তাহা 
হইলেই ষথেন্ট হইবেক। যাঁদ তোমরা বিশ্রাম সুখশব্যায় শাঁয়ত হইয়া নিজ 
নিজ অবস্থা বিষয়ে চিন্তা কর, যদি তোমরা একাঁদনের জন্যও ভাবিয়া দেখ 
যে ভারতে জন্মগ্রহণ কারয়া এত অতল ধনের আঁধপাঁত হইয়া জন্মভূমির 
কি উপকার সাধন কালাম, কয়জন অনাথ তোমাদের সাহায্যে বিদ্যাশিক্ষা 
কাঁরষ়া মন্ষ্য নামে পারচয় দানে সমর্থ হইতেছে? কয়জন বিধবা তোমাদের 
উদ্যোগে পূনর্্বার পাত প্রান্তে বাবধ দূচ্কৃতি হইতে মস্ত হইয়াছে ? 
স্বদেশের শ্রীবাদ্ধ বিষয়ে কোন বিখ্যাত ধান কয় টাকা ব্যয় কারয়াছে? 
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তোমরা মৃত পিতামাতার শ্রাদ্ধাঁদ উপলক্ষে, পূত্র কন্যার বিবাহ সময়ে ধন 
ব্যয় করিয়া থাক, সে কেবল প্রশংসা লাভের একমান্ন উপায়, তাহাতে তোমা- 
দের লাঙ্গল. আর ফযীলয়া উঠে এবং শ্রীরামচন্দ্রের মত আত্ম-বিস্মাত হও, 
তোমাদিগের আত্ম-বিস্ম'তি সামান্য লোকাঁদগের যাতনার কারণ মান্ন। 


তোমরা স্থির করিয়াছ যে, তোমরা হন.মানের ন্যায় অমর. কখনই মারবে 
না--চিরকাল বালাখানায় বৈঠকখানায়_বাগানে সুখে বিহার করিবে, স্বদেশের 
শ.ভ চিন্তায় বিবৃত হওয়া, তাহার শ্ত্রীসাধন কাধে বায় করা মূর্থের কার্য; 
সৃতরাং এ বিষয়ে তোমাঁদিগের অপেক্ষা নীলকাধের প্রঙ্ঞাগণে আধক সাহাষ্য 
কাঁরবে-কৃষকের সরল হৃদয় কৃতজ্ঞতারস পাঁরপণণ। আজ যাঁদ সোণা- 
গাজীর খোঁড়া ব্দ্মের গ্রাম্ধ হইত বা পাগল ছরুর সপিপ্ডন হইত তাহা। 
হইলে তোমরা সাহায্য কাঁরতে পথ পাইতে না: আঙ্ত আস্তাবল ব। "হাটেল- 
রক্ষক কোন ফিরিঞাণ মারলে সাধ্মতে সাহ।যা কাঁরত। তোমরা চাল'চন্রেব 
অসুরের মত শুদ্ধ দর্শনীয় নতুবা পদার্থ তণ হইতেও 'ানকম্ট। এক্ষণে 
উপসংহার সময়ে বঙ্গদেশবাসশীদগের নিকট আমাব নিবেদন এই. যে মহাত্মা 
তোমাদগের এত উপকার সাধন কারয়াছেন. ষদ্ঘারা জনেক বিষয়ে তোমরা 
প্রাপ্তকাম ও পূর্ণমনোরথ হইয়াছ: 'যাঁন নিজ ধাঁশান্তবলে সানশোঁধত মাঁণর 
ন্যায় মেঘতান্ত দিনকরের ন্যায় স্তবকতান্ত পুজ্পের নায় বাঙ্গাল সমাজ 
অলঙকৃত কাঁরয়াছিলেন, তাঁহার চিরস্মারণীয় কর। 


নলকরহৃতসব্বস্ব বঙ্গদেশনয় প্রঙ্ঞাগণ: আমি বঞ্াদেশীয় কি ধনবান- 
কি গৃহস্থ সকলকে উপেক্ষা কারয়া প্রথমে তোমাদগকে স্মরণ করাইয়। 'দি, 
দোৌখও কৃষকের কোমল হৃদয়ে যেন অকৃতজ্ঞতা স্পর্শ করিতে না পারে। যে 
মহাত্মা তোমাদগের জনবন প্রদান কারয়াছেন, যাহা হইতে তোমরা যমযাতনা" 
পেক্ষ। গুরুতর ক্লেশে পরিল্রাণ প্রাপ্ত হইয়াছ, সহ্ধে যাহার একমাত যত 
তোমাঁদগের সব্ব্ব রক্ষিত হইয়াছে; সতশগদ্ণ সতদত্ব রক্ষায় সমর্থ 
হইয়াছে: অকাল মৃত্যু, উদ্বন্ধনে প্রাণনাশ গ্রামদাহ রাঁহত হইয়াছে । ভাবত- 
বর্ষের যেরুপ ভগ্য-দেবতা সহায়েও তোমাঁদগের যে দ্‌রবস্থার মপনোদন 
না হইত, একা হরিশ্চণ্দের দ্বারা তাহা পরিপূর্ণ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহারে_ 
অভাঁম্ট দেবতার ন্যায় পিতার ন্যায় ও প্রাণদাতার ন্যায় স্মরণ করা কর্তব্য। 
আমার আর আঁধক বলা প্রয়োজনাভাব যাঁদ তোমরা হরিশ্ন্দ মুখোপাধ্যায়" 
কৃত উপকারে কৃতজ্ঞ না হও, তাহা হইলে তোমবা ক বালয়া মুখ দেখাইবে 
বলিতে পারি না এবং পরিণামে তোমাদের যে কি দদ্দশা হইবে তাহারও 


ইয়ত্তা করা যায় না। | সারস্বতাশ্রম, ১৭৮২ শকাব্দা। ] 
ভারতবর্ধীয় সমাজ হইতে নিম্নালাখত মহাশয়েরা হারিশ্চ্্র মুখো- 


পাধ্যায়ের স্মরণার্থ িহ স্থাপন জন্য ধন সংগ্রহার্থ কাঁমাট 'নযস্ত কাঁরয়াছেন। 


শপ 
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শ্রীযৃন্ত রাজা কালীকৃষ দেব বাহাদুর 


ঠ 


রাজা প্রতাপনারায়ণ সিংহ বাহাদূর। 
রাজা সত্যশরণ ঘোষাল বাহাদুর । 
রায় হরচন্দ্র ঘোব বহাদুর! 
রমাপ্রসাদ রায বাহাদুর । এ 
বাবু ঘতীন্দ্মোহন ঠাকুর 
রামগোপল ঘোব। ঁ 
রমানাথ ঠাকুর । 

যাদবকৃষ [সংহ। 

ক লশপ্রসম্ন [সিংহ। 

রাজেন্দ্রলাল 'চন্। 


্রীযুস্ত 


[দগম্বর মিন্র। 
তারিণীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় 
জয়কৃফ মুখোপাধ্যায় । - 
কৃষ্ণাকশোর ঘোষ। 
প্যারীচাঁদ মন্্। 
কিশোরশচাদি 'মন্ত্। 
মৌলবী আবদুল লতঈব। 
চন্দ্রমোহন চট্রোপাধ্যায়। 
'ক্ষত্রমোহন চট্টোপাধ্যায়! 
গিরীশচন্দ্র ঘোষ! 

কুষ্ণদাস পাল। 


পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বান্াসাগন। জগদানল্দ গৃখোপাধ্যায়। 


কালীপ্রসন্ন সিংহ সম্পাঁদত 'পারদর্শক-সম্বন্ধে 
'বারকানাথ 'বিদ্যাভবণের অভিমত 


জীবনচারতের &৫ পৃণ্টায় কালশপ্রসম্ন সিংহ সম্পাঁদত 'পাঁরদর্শক' 
সম্বন্ধে দুই একটি কথা 'লাখত হইয়াছে। সন ১২৬৯ সালের ১০ই 
অগ্রহায়ণ তা।রখের 'সোমপ্রকাশে সম্পাদক দ্বারকানাথ 'বিদ্যাভুষণ মৃহাশয় 
'পারদর্শক'-সম্বন্ধে যে আভপ্রায় প্রকটন করেন. পাঠকবর্গের অবগাতির জন্য 
নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল $-_ 

পরিদর্শকের সম্পাদক পরিবর্ত 
কলেবরবম্ধি। 

এই তগ্রহায়ণ মাসের প্রথম 'দনাবাঁধ পাঁরদর্শকের সম্পাদক পাঁরবর্ত ও 
কলেবর বৃদ্ধি হইয়াছে। এ দুটীই আমাদিগের আনন্দের হেতু হইয়াছে। 
পারদর্শক দৈনিকপন্র। পাঠকগণ দৈনিকপন্র দ্বারা বহু বিষয় অবগত হইবার 
বাসনা করেন। কিল্তু এতাদন উহার যেরূপ ক্ষুদ্র অবয়ব ছিল তাহাতে 
তাঁহাদগের মনোরথ পূর্ণ হইবার সম্ভাবনা ছিল না। এখন ইহার বৃদ্ধি 
হইয়াছে। এখন জ্ঞাতব্য অনেক বিষয় উহাতে সমাবোশত হইবে। দ্বিতীয় 
আহনাদের বষয় এই শ্রীষান্ত বাবু কালপপ্রসন্ন [সিংহ সম্পাদকতা ভার গ্রহণ 
করিয়াছেন। বঙ্গভাষার উন্নীত কল্পে তাঁহার সাবশেষ অনরাগ ও যত 
আছে। 'তাঁন লাভার নহেন। পরিদর্শকের আয়ের ন্যনতা দর্শন কাঁরলে 


৮৮ 


তিনি যে ভগ্নোংসাহ হইবেন সে সম্ভাবনা নাই। বৃহদংকার পঠের ত্য 
কাষ্য সমাধান স্বপ ব্যয়সাধ্য নয়, জগদীম্বরের কৃপায় তাঁহার তৎসম্পাদন 
সামথযও আছে। আমরা প্ররথমাবাধ কয়েকখাঁন পাঁরদর্শক আঁভাঁনবেশ 
পূর্বক পাঠ কারলাম। যে যে প্রস্তাব লাখত- হইয়াছে, প্রায় তাহার সম্‌দায়- 
গুলি অতিশয় হদয়গ্রাহী হইয়াছে। সম্বাদাঁদর বিষয়ে আমরা.কিছ অপার- 
তৃপ্ত আছ। এ বিষয়ে সাষ্তীহিক পনের নায় পরিদর্শক যে পরোচ্ছিজ্ট-গ্রাহী 
হন, ইহা আমাদগের আভপ্রেত নহে। সম্পাদক মফস্বলে ও হাইকোর্ট 
প্রভৃতি স্থনে সন্বাদ সগগ্রহার্থ লোক নিঃয়াজত করুন, এই আমাদগের 
বিশেষ অন্রোধ। প্রথম 1দবসের পাঁরদশ'কের প্রথম প্রস্তাবের কয়দংশ 
উদ্ধৃত করিয়া দিলাম সম্পাদক সেইটা স্মরণ করিয়া "কার্যা করেন. এই 
আমাদগের বাসনা । তাহা হইলে কেবল আমরা পরিতোষ লাভ কাঁরব এরুপ 
নয়, বঙ্গদেশের মুখও উঙ্জবল হইবে। 

“অস্মদ্দেশীয় আঁধকাংশ লোক সংবাদ পন্রের তাদ্‌শ সমাদর করেন না. 
অনেকে ইহার ফলোপধায়কতার বষয়ও অবগত নহেন। যাহারা ইংরাজী 
ভাষায় বযযংপাত্ত অঙ্জন করিয়াছেন, তাঁহাঁদগকে সংবাদপত্র পাঠে আগ্রহাতি- 
শায় প্রকাশ কাঁরতে দেখ যায় বট. ীকণ্তু ইংরাজ্শ পন্র পাঠেই তাঁহাঁদগের 
সম্পূর্ণ ওংস্‌ক্য নিবাত্ত হয়। ইংরাজী পন্ত না পইলেও তাহাদিগের বাজালা 
গর পাঠ করিতে ভন্তি জন্মে না। তাহার কারণ এই যে, বাঙ্গালা সংবাদ পন্রের 
আঁধকাংশই অসার ও অকম্মণগ্য, কেহ কেহ ইংরাজী পর হইতে এক মাগের 
পুরাতন সংবাদ অন্ধাদ করিয়া কাগজ পূর্ণ কারয়া থাকেন, কোন কোন 
বাগালা সংবাদপন্ত কোন একখানি ইংরাজী পণ্ডের কিয়দংশের অনুবাদ মানত 
বললেও অসংগত হয় না। কোন কোন সম্পাদক হতোষিতা বিস্মৃত হইয়া 
কেবল পাঠকবর্গের মনোরঞ্জনেই বাপৃত আছেন। ইংরাজী পনের মুখপ্রেক্ষী 
নুহ এর্‌প বাঙ্গালা সংবাদ পন্রই নাই। [বিশেষতঃ ইংরাজী পনের যতদূর 
সংবাদ সংগ্রহ ও যতদর সবাবধা হয়, বাঙ্গালা পত্রের ততদূর সংবাদ সংগ্রহ 
ও সাবধা হইবার উপায় নাই. ইংরাজীণী ভাযাভিজ্ঞ আঁধকাংশ ব্যান্তই উত্ত 
কারণে বাঙ্গালা সংবাদ পত্র পাঠে তাদশ আস্থা প্রদর্শন করেন না। ফলতঃ 
ইহা ত'হাত্দর সম্পূর্ণ ভ্রম, কারণ বাঙালাদগের রীতিনশীত, আচার-ব্যবহার 
সমূদায়ই ইংরাজ জাতি হইতে সম্পূর্ণ বিভন্ন, ইংরাজেরা কোন বস্তু বা 
বাপারকে নতান্ত দূষণীয় অথবা আদরণীয় [বিবেচনা করেন, হয়ত আমরা 
দেশ ও অবস্থা ভেদে তাহার সম্পূর্ণ ধিপরীত বিবেচনা করিয়া থাকি। 
বিশেবতঃ অমূক জাহাজ অমুক স্থানে আসিয়াছে, অমুক দিন অমুক 
জাহাজ কাঁলকাতা পাঁরত্যাগ্গ কাঁরয়া ইংলগ্ডে গমন কাঁরবে, ইংরাজী পন্রে 


* প্রস্তাবটণ কালীপ্রলম্নের স্বরাঁচত বাঁলয়া বোধ হয়।- গ্রল্থকার। 


৮৯১ 


এই সমস্ত পাঠ করিয়া ইংরাজের উপকার হয় বটে, কিন্তু তাহাতে বাঞঙ্গাঁলর 
ক উপকার হইতে পারে? ফলতঃ বাঙ্গালা পন্ণে বাঙ্গালির উপযোগণ যত 
উত্তম বিষয় প্রকাশিত হয়, ইংরাজ পরে ততদর প্রত্যাশা করা যাইতে পারে 
না। ইংরাজেরা বাঙ্গাঁলদিগের ন্যায় বাঙ্গালার রশীত নাত ও প্রকৃতি অবগত 
নহেন, সূতরাং দেশাহতৈষণ বাঙ্গালি সম্পাদক বাঞঙ্গালাদিগের মন যত শগণ্র 
আবজ্জত করিয়া সংপথে স্থাপন করিতে পারেন, ইংরাজেরা তত শাঘ্ 
পারিয়া উঠেন না। বিশেষতঃ যে ভাযা সাধারণের বোধগম্য হইতে পারে, সেই 
ভাষাতেই সংবাদ পর্ব প্রচার করা উচিত. কারণ কোন একটধ হিতকর প্রস্তাব 
উপাঁস্থত কাঁরলে সাধারণ তাহা আবলম্বে হূদয়ঙ্গম করিয়া দোষ গুণ বিচার 
করিতে পারেন। অধূনা বঙ্গদেশে যে কয়েকখাঁন বাঙ্গালা পনর প্রচার 
হইতেছে প্রায় তৎসমূদায়েরই অবয়ব ক্ষুদ্র, সুতরাং তাহাতে সংবাদ পত্রের 
উপযোগী সমহদায় বিষয় প্রকাশিত হওয়া দূর্ঘট হইয়া পড়ে। এই কারণে 
'আমর। এই পাঁরদর্শকের কলেবব বাঁদ্ধ কারলাম। বাত্গালাদগের উপযোগী 
যে সকল বিষয় অন্যানা ক্ষূদ্ু বাঙ্গালা পত্রে প্রকাশ হইয়া উঠিত না তাহাও 
ইহাতে প্রচারিত হইবেক। যে সকল কারণে বাঙ্াালা পৰে সাধারণের অনাস্থা 
জন্মিয়াছে, যাহাতে সেই সকল কারণ সম্পূর্ণরূপে অপনীত হয়, তদ্বিষয়ে 
সবিশেষ যত্রবান হইব। আমরা গ্রাতজ্কা কারতোছি যে. জ্বানপূব্বক সত্যপথ 
হইতে বিচলিত হইব না, যাহাতে কোন বিষয়ের আতবর্ণন না হয়, তদ্বিষয়ে 
সাবশেষ যরবান হইব, যাঁদও পাঁথবীর কোন মনূষ্াই পক্ষপাতের হাত 
এড়াইতে পারেন না, তথাঁপ আমরা অঙ্জাঁকার কাঁরতেছি যে, জ্ঞান পৃর্বক 
কখন পক্ষপাত দোষে প্লিপ্ত হইব না। যাহাতে দেশের কৃসংস্কাররাশ 'নিরাকৃত 
হয়. তদ্বিষয়ে নিয়ত নিষ্যন্ত থাকিব, দেশের শ্্রীবৃদ্ধি সাধন, অজ্ঞানান্ধ ভ্রাতৃ- 
গণকে জ্ঞাননেত্র প্রদান করা, পরাপকারন ও প্রজাপণীড়ক দরাত্মাদগের দৌর ত্য 
নিবারণ এই সমস্ত কার্ধযই আমাদগের প্রধান উদ্দেশ্য। 'আমরা পাঠকাঁদগের 
গনকট নিতান্ত জপাঁরিত নাহ. আমরা শিশুকাল হইতে 'বাঙ্গালি সাহাতোর 
যারপর নাই সেবা কাঁরতেছি: পরন্তু তাহাতে কতদূর কৃতকার্য হইয়াছ 
তাহা বলিতে পারি না। তবে এক্ষণে এইমান্র প্রতাশা করা যাইতে পারে 
যে, যদ্যাপ দেশাহতৈষা আহাশ্য়গণ আমাদিগকে সাহায্য ও উৎসাহ প্রদান 
করেন, তাহা হইলে আমাঁদগের অভাম্ট সিদ্ধ হইতে আঁধককাল 'বিল*্ব 
হইবে না।” 


৯০ 


সৎ যোজন 


কতভোম পা্যাচার 


কলিকাতার নকশা 


চড়ক । 
প্রথম খন্ড । 


“উতপতস্যকন্তোন্ত মম কোঁপি সমানধম্মা । 


কালোহায়ং বরবাধাবর্পূলা চ পক ৮৮ 
ভবভীত । 


আশ মান । 


রামপ্রেসে ম্াদ্ূত। 


নং ৮৪ হকো রাম বসর ইল্টটট । 


মূল্য পয়শায় দুখানা। 


সহ.দয়কুলচড় 
প্‌জনীয় শ্রীল মুল;কচাঁদ শম্জা মহাশয়ের 


চবদেশ, 
সাঁহত) ও সমাজের প্রিয় চিকার্ধা নিবন্ধন 


বিনয়াবনত 
দাস শ্রীহতোম প্যাঁচটা কর্তৃক 
(তাহার এই প্রথম রচনাকুসুম ) 
'শ্রীচরণে 
অঞ্জলি প্রদত্ত হইল। 


১৭৮৩ শক। 


বিজ্ঞাপন। 


হঃতোম প্যাচা এখন মধ্যে মধ্যে এ রূপ নকশা প্রস্তুত করবেন। এতে 
ক উপকার দার্শবে, ত৷ আপনারা এখন টের পাবেন না: কিন্তু কিছ 'দিন 
পরে বুজতে পারবেন। হুতোমের কি অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু হয় তসে 
সময় হতভাগ্য হৃতোমূকে দিনের ব্যালা দেখতে পেয়ে কাক ও ফর্মাসে 
হারামজাদা ছেলেরা ঠোঁট ও বাস য়ে, খোঁচা খাচ করে মেরে ফেলবে সুতরাং 
কি ধিক্কার কি ধন্যবাদ হূতোম কিছুই শুনতে পাবেন না। 


উনবিংশ শতাব্দীতে কলিকাতার চড়ক পর্বাহ। 


সহরের চার 'দিকেই ঢাকের বাদ্দ শুনা যাচ্চে চড়কির পট সড়ু সড়- 
বচ্চে, কামারেরা ফরমাশ মত বাণ. দশলাক, সুতশোন, কাঁটা ও বশট প্রস্তুত 
কচ্চে; সব্বাঙ্গে গয়না, পায়ে নপৃর, মাতায় জারর টপ, চন্দ্রহার আর 
সিপাই পেড়ে ঢাকাই সাঁড় মালকোচা করে পরা. ছোবানে তারকেশ্বরে গামচা 
হাতে, বিল্পপন্র বাঁদা সত গলায় যত ছতর. গয়লা, গন্ধবেণে ও কাঁশারর 
আনন্দের সীমা নাই। “আমাদের বাব্‌দের বাঁড় গাজোন।” দুলে বেহারা 
হাড় ও কাওরারা নূপুর পায়ে উত্তরি সূতা গলায় নিজ নিজ বারব্রতের 
ও মহত্বের গৌরবের স্তম্ভস্বরূপ বাণ ও দশলাক হাতে করে প্রত্যেক মদের : 
দোকানে, বেশ্যালয়ে ও লোকের উঠানে ঢাকের সঙ্ঞতে নাচতে লেগেচে। 
ঢাকীরা টোয়েতে চামর, পাঁকর পালক, ঘণ্টা ও ঘমুর বেদে পাড়ায় পাড়ায় 
বাঁজয়ে বাঁজয়ে সম্্যাসী সংগ্রহ কর্তেছে। গুরু মহাশয়ের পাঠশালা বন্দ 
হয়ে গিয়েচে: ছেলেরা গাজন তলাই বাঁড় করে তুলেচে; আহার নাই, 
নিদ্রা নাই, ঢাকের পেচোনে পেচোনে রপটে রপটে ব্যাড়াচ্চে। কখন “বলে 
ভদ্দেশবরে শিবো মহাদেব” চীংকারের সঙ্গে যোগ দিতেছে । কখন ঢাকের 
টোয়ের চামর ছিড়ে, কখন 'পেছনটা দুম দুম করে বাজাচ্চে; বাপ মা 
শশবাস্ত, একটা না ব্যারাম কলে হয়! 

ক্রমে দিন এসে পল্লো, আজ বৈকালে কাঁটা ঝাপ। চার পুরুষের বুড় 
মূল সন্বযাসী কাণে বিলপত্র গোজা, হাতে এক মুট 'িল্পপ্ নিয়ে ধূকতে 
ধূকতে বাবুর বৈটকখানায় উপস্থিত। সে নিজে কাওরা হলেও আজ 
শিবত্ব পেয়েটে, সুতরাং বাবুকে নমস্কার কর্তে হলো। মূল সন্ন্যাসী এক পা 
কাদা শুদ্ধ ধোব ফরাশের উপর 'দয়ে গিয়ে বাবর মাতায় আশীব্বাদী ফুল 
ছোঁয়ালেন, বাবু তটস্থ! 

ক্লুমে বৈটকখানার মেকাঁব করাকে ট্াং টাং টাং করে পাঁচটা বাজলো. 
সূর্ফোর উত্তাপের হ্রাস হয়ে আসতে লাগলো; ফিরতি ধূলভরা কুটি- 
ওয়ালারা দেখা 'দতে লাগলেন। গাজন তলা লোকারণ্য হয়ে উঠুলো, ঢাক 
বাজতে লাগলো, শিবের কাছে মাতা চালা হচ্চে, সন্ল্যাসীরা উপ হয়ে বসে 
মাতা ঘোরাচ্চে, কেহ ভান্ত সহকারে হাটু গেড়ে উপুড় হয়ে পড়েচে। শিবের 
বামণ কেবল গঙ্গাজলেব ছিটে দিচ্চে, প্রায় আদ- ঘণ্টা মাতা চালা হলো 
তব্‌ ফুল আর পড়ে না। কি হবে বাঁড় ভিতরে খবর গেলো; গিম্িরা 
পরস্পর বিষপ্নৰবদনে “কোন অপরাধ হয়ে থাকবে” বলে একবারে মাতায় হাত 


৭১৫ 


দিয়ে বসে পড়ুলেন। উপস্থিত দর্শকেরা “বোধ হয় মূল সন্ন্যাসী ক. 
?খয়ে থাকবে,” “সন্স্যাসীর দোষেই এই সব হয়; এই বলে নানাবিধ তর্ক 
[বিতর্ক আরম্ভ কারল; অবশেষে গুরু পুরুৎ ও 'গিল্সির এক মতে বাড়ির 
কর্তা বাবুকে বাঁদাই স্থির হলো, এক জন ত্রাঙ্গণ ও সন্ধ্যাসী পাঁচ জন দৌড়ে 
গিয়ে বাবুর কাছে উপাস্থত, “মোশায়কে একবার গাতুলে শিবতলায় যেতে 
হবে,” “ফুল ত পড়ে না,” “সন্ধ্যা হয়,” বাবূর ফিউন প্রস্তুত, পোশাক পরা, 
রূমালে বোকো ংমকে বেরোন আর কি শুনেই অজ্ঞান! কি করেন, সাত 
পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড বন্দ করা হয় না, অগত্যা “পায় না পেলের” চাপকান 
পরেই চল্লেন। বাবুকে, আসতে দেখে দেউীড়র দরয়ানেরা আগে আগে 
সারগেতে চল্লো। মো-সাহেবেরা বাবর সমূহ বিপদ মনে করে বিষণ্ন বদনে 
বাবুর পেচোনে পেচোনে যেতে লাগলো । 

সজোরে ঢাক চোল বেজে উঠলো, সকলে উচ্চস্বরে “ভদ্দেশবরে শিবো 
মহাদেব" বাঁলয়া চঈংক।র করতে লাগলো; বাবু শিবের সম্মুখে ভূমিষ্ঠ 
হয়ে প্রণাম কল্লেন, বড় বড় হাত পাখ! দুপাশে চল্‌তৈ লাগলো; বিশেষ 
কারণ না জানলে অনেকে বোধ কর্তে পারতো যে, আজ বাব্‌ বাঁঝ নরবাল 
হবেন, অবশেষে বাবুর দুহাত একন্র করে ফুলের মালা জাঁড়য়ে দেওয়া হলো । 
বাবু কাঁদ কাদ মূখ করে রেশাম রূমাল গলায় দিয়ে একধর দাঁড়য়ে 
রইলেন, পুরোহিত “বাবা ফুল দাও" “বাবা ফুল দাও,” বাধংবার বলতে 
লাগলো; এক ঘাঁট গঙ্গাজল পুনরায় শিবের মাতায় ঢালা হলো, সন্ন্যাসীরা 
সজোরে মাতা ঘুরুতে লাগলো: আদন্বণ্টা এই রূপ কম্টের পর শবের 
মাত থেকে এক ঘোঝা 'বিল্লপতর সরে গড়লো, সকলের আনন্দের সীমা নাই 
“বলে ভদ্দেশবরে শিবো" বলে চীংকার হতে লাগলো । সকলেই বলে উঠলো, 
"না হবে কেন কেমন বংশ!” ঢাকের তাল ফিরে গেলো, সম্যাস'রা নাচতে 
নাচতে কাচের পুকুর থেকে পবশ দিনের ফ্যালা কত গুল ব'ইচির ডাল 
তুলে আনলে । গাজোন তলায় বিশ আঁটি বিছাল বিছানো ছিল, কাঁটার 
ডাল গুল তার উপর রেখে বেতের-বাঁড় ঠ্যাঙ্গান হলো, ক্রমে সব কাঁটা গল 
মূখে মুখে বস গেলে পর পুরুৎ তার উপর গঞ্গাজল ছড়িয়ে দিলেন। 
দূজন সনযাসী ভবল গামছা বেদে তার দাঁদকে টানা ধল্লে. সম্ধ্যাসীরা 
রুমান্বয়ে তার উপর ঝাপ খেয়ে পড়াতে লাগলো । দর্শকেরা দেখে একবারে 
আচধ্যা হতে লাগলেন; উঃ! “শবের ি মাহাত্ব।” কটা ফুলে 
বলবার যো নাই। দশ'কের মধ্যে দ্‌ এক জন বুদ্ধ ও কুটেল চোরা গোস্তান 
ম'চ্চেন। অনেকে দেবতাদের মত অন্তরীক্ষে রয়েচেন, মনে কচ্চেন বাজে 
আদায়ে দেখে নিলুম, কেউ জান্তে পাল্লে না কিন্তু আমরা সব দেখতে পাই। 
কূমে সকলের ঝাপ খাওয়া ফুরুলো: এক জম আপনার 'বিক্ুম জানাবার 
জন্য চিৎ হয়ে উল্টো ঝাপ দখলে: সজোরে ঢাক বেজে উঠলো, দর্শকেরা 


১, 


কাঁটা নিয়ে টানা টানি কত্তে লাগলেন, গিল্ন বলে দিয়েছেন, “কাঁটার এমান 
গুণ ঘরে রাখলে এ জল্মে বিছ্বানায় কখন ছারপোকা হবে না।” 

কাঁশোর ঘন্টার শব্দ থামলো, পথের সম্‌দায় গ্যাসের আলো জালা 
হয়েছে; “বেল ফুল!” ধিরফ-!” “মালাই!” চীংকার শুনা যাচ্চে। 
সৌখাঁন কুটিওয়ালা মুখে হাতে জল 'দয়ে জল যোগ করে সেতারট নিয়ে 
বসেছেন। পাশের ঘরে ছেলেরা চীৎকার করে "এ বগ্‌ এক নীচের ঘর” “এ 
ন্যাপ্‌ এক অজ্প নিদ্রা" “এ ডল: এক ক্ষুদ্র বালকের খোঁলবার ঘড়ি” “এ 
দাঁ এক গন্ধবেণে” বাঁলিয়া চীৎকার করে পাঠ কচ্চে, স্যাকরারা দু্গপ্রদীপ 
সামনে নিয়ে রাংঝাল দিবার উপক্রম করেছে, এমন সময় সজোরে ঢাক বেজে 
উঠলো, “বলে ভদ্দেশবরে শিবো” বলে সম্ন্যাসীর নাচ্দনি, ব্যাপার খানা 
কিঃ “উঃ বটে! বটে,!” এবারে ঝুল সন্াস;: ভারা টারা বাঁদা শেষ 
হয়েছে; ক্রমে সন্নযাসীরা খড়ে আগুণ জেলে ভারার ন'ঁচে ধল্লে, এক জনকে 
তার উপর পানে পা করে ঝাঁলয়ে দেওয়া হলো, তার মুখের কাছে আগুণের 
উপর গুড় ধূণ ফেলতে লাগ্‌লো। সাবাস, ঢাকের বাদার সঙ্গে প্রশংসা, 
একে একে এ রকম করে দুলে ঝুল সন্যাস সমাপন হলো। আদ ঘণ্টার 
মধ্যে আবার সহর জড়ুলো, পূর্বের সেতার বাজতে লাগলো, “বেলফুল !” 
“বরফ!” “মালাই”ও ধথামত বাক করবার অবসর হলো । 

আজ নীলের রাত্রি, তাতে আবার শানবার, আজ ওদের গাজোন তলায় 
চিতপুরের হর, ওদের মাটে শিঙ্গর বাগানের প্যালা, ওদের পাড়ায় মেয়ে 
' পাঁচালি, আজি সহরের গাজোন তলায় ভারি ধূম, মদের দোকান খোলা না' 
থাকলেও সমস্ত রাত্রি মদ: বিক্রি হবে. গাঁজা অনবরত উড়্বে, কেবল কাল 
সকলে “ঘোষেরা পাতকোতলার বড় পেতলের ঘাঁটটী পাচ্চে না" “পালেদের! 
এক ধামা পেতলের বাসন গেছে ও বেনেদের সব্বনাশ হয়েছে, শুনতে 
পাবেন।” আজ্ঞ কার সাধ্য নিদ্রা যায়, থেকে থেকে কেবল ঢাকের বাদা, 
সন্ব্যাসীর হোর্রা ও “বলে ভদ্দেশবরে শিবো মহাদেব” বালয়া চীৎকার । 

গজ্জণর ঘাঁড়তে টং টাং টং টং টাং ঢং টুং টাং ঢং করে চারটে বেজে 
[গয়েছে, বারফট-কা বাবুরা ঘরমুখ হয়েছেন, উড়ে বেহারারা ময়দার দোকানে 
ময়দা গপিসৃতে আরম্ভ করেছে, গ্যাসের আলোর আর তত তেজ নাই, ফদুর- 
ফূরে হাওয়া উঠেছে, বেশ্যালয়ের বারাণ্ডার কোকিলরা ডাকৃতে আরম্ভ 
করেছে, দু একবার কাকের ডাক কোকিলের আওয়াজ ও রাস্তার বেকার 
কুকুরগুলোর খেউ খেউ রব ভিন্ন এখনও এই মহানগর যেন লোকশনা, 
“রামের মা চলতে পারে না,” «ওদের ন বৌ টা কি বঙ্জাত মা” “মাগি যেন 
জাক্কি" প্রভীতি নানা কথার আন্দোলনে দুই এক দল মেয়ে মানুষ গঞ্গাস্নান 
কর্তে বৌরয়েছেন। 1৮ৎপুরের কসাইরা মটন্চাপের ভার নিয়ে চলেছে। 
(সেবারে চিংপুরে আগুণ লাগাতে অনেক ভদ্রুসন্তান গাঁড় কোরে রাই নিয়ে 


৯৯৭ 


ছুটে ছিলেন) পুলিসের “রাতবানা সাজ্জন,' “ঠোটকাটা দারোগা “নুলো 
জমাদার” “কুরুণ্ডে পাহারাওয়লা,» গরিবের যম মহাশয়েরা রোদ সেরে মস 
মস্‌ করে থানায় ফিরে যাচ্ছেন, সকলেরই সিকি, আদল, পয়সা ও টাকায় 
ট্যাক ও পকেট পার পূর্ণ। হজুরদের কাছে চ্যালা কাটখানা, তামাক 
ছিলেমটে ও পানের 'খাঁলিটে ফেরে না। অনেকের মনের মত হয় নাই বলে 
সহরের উপর চটেছেন, রাগে গ গস্‌ গস্‌ কচ্ছে, মনে মনে নতুন 'ফিকির 
আঁট্তে আট্তে চলেচেন। কাল সকালেই এক জন নিরীহ ভদ্ুসন্তানের 
পাত কার্দ্দান ও ক্যারামত জাহির কর্বেন। সুপরিনটেনডেন্ট সাহেব 
সাদা লোক কোর কাপ বোঝেন না চার পাঁচ জন ফ্রেপ্ড নিয়তই কাচে থাকে, 
“হারমোনিয়ম” ও “পাইনো” বাজিয়ে ও কুকুর নিয়ে খ্যালা করেই কাল কাটান, 
সুতরাং দারোগামহলে একাদশ বৃহস্পাত! 

গুপুস্‌ করে তোপ পড়ে গ্যালো, কাকগুলো কাকা করে বাসা ছেডে 
ওড়বার উজ্জুগ কল্লে। বড় বড় 'হন্দচড়ামাঁণ দলপাঁতি বাবুদের নিজ নিজ 
রাক্ষত মেয়ে মানুষদের রোজ সই হলো। কেউ পালকি, কেউ গাঁড় করে 
ধাঁড় বিদেয় হলেন। বাবু প্রাতঃস্নান কর্বার উজ্জুগ কর্তভে লাগলেন। 
আজ সকালে বড় কাজ, কমলা গাচির গোপাল ন্যায়রত্ন ারালর বাঁড় 
বিদেয় নিয়েচেন, সৃতরাং তাঁকে দল থেকে ছটা হবে। বাগাম্বর মির বিধবা 
বিয়েয় গিয়েছিলেন, সেথায় খানা খেয়েইচেন, তার ভূল নাই। কারণ “গাঁয়ুলি 
মশায় বলেন, বিধবাবিয়েয় মণ্ডার পরিবর্তে হাঁসের আণ্ডা ও দাঁধর বদলে 
বিয়ার দিয়ে বিধবাদলের ভট্টাচার্যরা ফলার করে থাকেন” সুতরাং তাঁকে 
'করূপে ভাগনের বিয়ের সামাঁজক দেওয়া হয়, গাঁয়ুলি মশাই ত 'মিচে কথা 
কবার লোক নন। 


ক্রমে ফর্সা হয়ে এলো, মাচের ভারিরা দৌড়ে আসতে লেগেছে, মেচুনিরা 
ঝগড়া কত্তে কন্তে তার পেচু পেচচ দৌড়েছে। টুলো পুজার ভটচাজ্জিরে 
কাপড় বগলে করে স্নান কর্তে চলেচে, আজ তাদের বড় ত্বরা, যজমানের বাড়ি 
সকাল সকাল যেতে হবে অথচ পরামাণকের পাদোদকের চার আনা পয়সাও 
ছাড়া হবে না। এর মধ্যে কেউ কেউ আবার ভাবী ভগবান কক্গছিক অবতারের 
অগ্রজ হঠাৎ অবতারের সভাসদ তাঁকে একবার বাবুর কাছে হাজরে 'দতেই 
হবে। বাব্‌-ও গালর “জপের বাঁড়” থেকে উঠে এসেই দেখবেন যে, বৈটক 
খানা লোকারণ্য গুরু, পুরু দলস্থ, মোসাহেব, উমেদার, কন্যাদায়, দালাল, 
'আইবুড়, অল্রদাস গিস্‌: গিস্‌ কচ্চে। ভাঁগনে, জামাই ও 'িস্তুত ভেয়েরা 
গোকুলের শাঁড়ের মত চুল ফিরিয়ে বুক ফুলিয়ে ব্যাড়াচ্চে। 


ময়লার গাড়ি দ্যাখ 'দয়েঢেন, এ'রা গবর্মেপ্টের পদাষ্য পুত, এ+দের প্রসাদে 
রাস্তায় লোকের চলা ভার, লাট্‌্কেও জুক্ষেপ নাই। আদবুড়ো বেতোরা 


ষ্ঠ 


মার্নিং ওয়াকে বেরুচ্চেন, উড়ে বেহারারা দাঁতন হাতে করে স্নান কর্তে" 
দৌড়েছে, ক্রমে সূর্য্য উদয় হলেন। 

সেকৃসন লেখা কেরাণর মত কলুর ঘাণর বলদ বদাঁল হলে-পাগাঁড় 
বাঁধা দলের প্রথম উসুলপ-সপ্সরকার ও বৃকিং ক্লার্ক দেখা দিলেন, কিছ 
পরেই পরামাণিক ও 'রপু কর্ম বেরুলেন, আজ গবর্মে্টের আফস বন্দ 
সুতরাং আমরা ক্লাক' ক্যারাণ, বুকৃকিপার ও হেডরাইটরদিগকে দেখতে 
পেলেম না কিন্তু দালালের অব্যাহতি নাই, দালাল সকালে না খেয়েই 
বেরিয়েচে, হাতে কাজ কিছুই নাই, অথচ যে রকমে হক্‌না চোটাখোর- বেণের 
ঘরে ও টাকাওয়ালার বাঁড়তে এক বার যেতেই হবে. “কার বাঁড় 'বারু হবে” 
“কার বাগানের দরক।র,” “কে টাকা ধার করবে" তাহারই খপর' রাখা দালালের 
প্রধান কাজ, অনেক চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার--বেণে সহরে বাবুরা দালাল 
চাকর রেখে থাকেন, দালালেরা শীঁকার ধরে আনে, বাবু আড়ে গেলেন। 

চাকোর দালালদের উপর আর একটা বড় বিশ্বাসের কাজ দেওয়া আছে, 
সেঁটিতে কেবল '“ব্াপল” ও “ডিককসেনর" মূল্য বৃদ্ধি করে। 

দালালি কাজটা ভাল, "নেপো মারে দইয়ের মতন” বিলক্ষণ গুড় আছে, 
'অনেক ভদ্র লোকের ছেলেকে গাঁড় ঘোড়ায় চড়ে দালাল কর্তে দ্যাখা যায়, 
অনেক “রেস্তহীন মচ্ছৃদ্দ” "চার বার ইনসালভেন্ট” এখন দালালী ধরে- 
ছেন, অনেক “পদ্মলোচন” দালালশীর দৌলতে “কলাগেছে থাম" ফে“দে ফেললেন, 
এরা বর্ণচোরা আঁব্‌. এদের চেনা ভার না পারেন হেন কম্্ম নাই! পেসাদার 
চোটাখোর বেণে ও ব্যাভার-_বেণে বড় মানুষের ছলনারুপ নদীতে বেউতাঁ জাল 
পাতা থাকে, দালাল বি*বাসের কলস ধরে গা ভাসান দে জল তাড়া দেন, 
সুতরাং মনের মতন কটাল হলে চূনো পুটীও এড়ায় না। 

কমে গিজ্জের ঘড়ীতে ০২. ঢং, ঢং, করে সাতটা বেজে গেলো, সহরে 
কান পাতা ভার, রাস্তা লোকারণ্য, চাঁর দিকে ঢাকের বাদ্য, ধুনোর ধোঁ, আর 
মদের দূর্গন্ধ, সন্ন্যাসীরা বাণ, দশলাঁক, সৃতশোণ, সাপ. ছিপ ও বাঁশ ফংড়ে 
এক বারে মারিয়া হয়ে নাস্তে নাস্তে কালশঘাট থেকে আসতে লেগেচে' বেশ্যা 
লয়ের বারাশ্ডা ইয়ার গোচের ভদ্র লোকে পরিপূর্ণ, “থিয়েটারের আমোতিওর,” 
“সকের দলের পাঁচালি ও হাপ আকূড়াইয়ের দোয়ার,” “গুল গার্ডনের 
মেম্বারই” আঁধক। এ*রা গাজোন দ্যাখবার জন্য ভোরের বেলা এসে জমেছেন। 

এ দিকে রকমারি বাবু বুঝে বড় মানুষদের বৈটকখানাও সরগরম হোচ্চে, 
কেউ 'শাভিলিজেসনের অনুরোধে চড়ক হেট করেন, কেউ কেউ নিজে 
ব্রাহ্ম হইয়েও “সাত পুরুষের ক্রিয়া কাণ্ড" বলেই চড়কে আমোদ করেন, 
বাস্তবিক (তান এতে বড় চটা. কি করেন, বড় দাদা, সেজো পিসে বর্তমান, 
আবার ঠাকুরমার এখনো কাশপপ্রাপ্তি হয় নাই।--অনেকে চড়ক, বাণ ফোঁড়া, 
তর্ওয়াল ফোঁড়া দেখতে ভাল্ল বাসেন, প্রতিমা বিসঙ্জ্নের দন “পৌত্তুর” 


৪৪ 


"ছোট ছেলে” ও “কোলের মেয়েটিকে” সঙ্গে নিয়ে “ভাসান” দেখতে 
বেরোন। অনেকের লুকিয়ে দেখা রোগ আছে। অনেকে “ঘুড়ো মিন্সে” 
হইয়েও “হরে বসান টুপ” জারর বুকে কারচোপের কর্ম করা “কাবা” ও 
গলায় মুস্তর মালা, হীরের কণ্ঠী, দুহাতে দশটা আংটী পরে “খোকা” সেজে 
বেরুতে লঁজ্জত হন. না; হয় ত তার প্রথম পক্ষের ছেলের বয়স ষাট বৎসর, 
ভাগনেদের চুল পেকে গ্যাছে। 


আবার সহরের ইংরাঁজ কেতার বাব্রা এখন দুটি দল হয়েছেন. প্রথম 
দূল উচুকেতা সাহেবের “গোবোরের বস্ট”॥ পাদ্বতীয় 'ফারঙ্গাঁর জঘন্য 
প্রাতির্প।”» প্রথম দলের সকলি ইংর।ঁজ কেতা, টেবিল চেয়ারের মজলিস, 
পেয়ালা করা চা, চুরট, জগে করা জল, ভিকানরে ব্রান্ডী ও কাচের গ্ল্যাস, 
সোলার ঢাকনি সাল মোড়া, হরকরা, ইংালসম্ঠান ও 1ফনিক্স সামনে থাকে” 
“পোলাটিক্‌স” ও বেষ্টনিউস আবাদ ডে 1নয়েই সর্বদা আন্দোলন । “টোবলেঃ 
খান “কমোডে" হাগেন এবং কাগজে পোঁদ পোঁচেন। মহৃদয়তা, দয়া, পরো- 
পকার, নম্রতা প্রভাত 1বাবিধ সম্গুণে ভাঁষত, কেবল সর্বদাই রোগ, মদ খেয়ে 
খেয়ে জজ, ও স্ত্রীর দাস, উৎসাহ, এবতা, উন্নতনচ্ছা একবারে হৃদয় হতে 
নর্বাঁসত হয়েছে “এরা ওল্‌ভ ক্যাশ ।" 


দ্বতশয়ের মধ্যে কতকগুলি সাপ হতেও শুয়ানক, বাঘের চেয়েও হিং; 
বল্‌তে গেলে তারা এক রকম ভয়ানক জানোয়ার। চোরেরা যেমন চার 
কর্তে গেলে মদ ঠোঁটে 1দয়ে গন্ধ করে মাতাল সেজে যায়, এপ্রা সেই রূপ 
কেবল স্বার্থ সাধনার্থ, স্বদেশের ভাল চেষ্টা করেন, “ক্যামন করে আপাঁন 
বড়লোক হব” “কামন করে সকলে পায়ের নীচে থাকবে, এই এদের নিয়ত 
(চম্টা। পরের মাথায় কাঠাল ভেঙ্গে আপনার গোপে তেল দেওয়াই এদের 
'পালাস”"- দাতবা দুর পরিহার। চার আনার বেসী দান নাই। কেউ 
ধাঁম্মকের সম্পর্ক রাখেন সুতরাং আপন আস্তানায় টাকার দরগা করে 
কাছা খুলে ফয়তা 1দচ্ছেন, লোকে. জানুক মোল্লাজী বড়'বজরুক! কিন্তু 
জবায়ের বেলা গরু বাচুর এড়ায় না। এক জন হিশ্দ বামন এই মোল্লাজীর 
হাত থেকে একাঁট ভগলপুরে বাছুর বড় বাঁচিয়ে ছিলেন, তাঁরেই বাঁলহারি। 
এদের মধ্যে যিনি রেস্ত কম, কি ব্রোক্‌, তান আবার ভয়ানক লোক, ধূল 
যেমন জুতো 'দিয়ে নাড়ালেও মাথায় ওঠে, এরা তা হতে অপকৃষ্ট ও ইতর । 


কেউ ইংরাজ লেখা পড়া শিখে বড় চাকার বা স্বাধীন রোজকার পেয়ে 
কলে কৌশলে “শরগরের অদ্ধেক হতে প্রিয়, বস্তু" পরকে ব্যবহার কর্তে 
দয়ে আজ আন্ডল হয়ে অনেক চাল চালচেন তার সে দিন আর মনে নাই 
তব এখনও টাকার গন্ধ রয়েছে, কিছু বাস হলে পৃথিবী রসাতলে বাবে। 


কা বেলা নহরের. বড় মানুষদের বৈষ্কখানা বড় সরগরম থাকে, 
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+কাথাও উকশীলের বাঁড়র হেড: কেরাঁশ, তশর্থের কাকের মত বসে আছেন। 
[তিন চারটি "ইক্‌টশ” দুটা “কমন লা” আদলতে ঝৃূলছে। কোথাও পাওনা- 
দার, বিলসরকার, উউনোওয়ালা মহাজন, খাতা, বিল ও হাতাঁচটা নিয়ে ?তন 
নাস হটিছে, দেওয়ানজাী কেবল আজি না কালি কচ্চেন। “শমন”, ওয়ারিন, 
“উকশীলের চিঠ+”" ও “সফিনে" বাবুর অলঙ্কার হয়েছে। নিন্দা, অপমান 
তৃণ জ্ঞান। প্রত্যেক লোকের চাতুরণী, ছলনা মনে করে অল্তদ্দ্দাহ কচ্চে 
“স্ন্যায়সা দিন নোহ রহেগা” আঁঙ্কত আধাট আঙ্গুলে পরেচেন কিন্তু 
কছুৃতেই শান্তি লাভ কত্তে পাচ্চেন না। তার পক্ষে এই সহর সসর্প 
গৃহতুল্য হয়েছে। তান ঘ বার পা ফেল্চেন তবার যেন আতঙ্কে সাপে 
কামড়ালে বোধ হচ্চে, তিনি সকলকেই নিজ শু নিশ্চয় করেছেন, এ সংসারে 
এমন এক জন নাই যে, তাঁরে সময়ে সাল্বনা করে। 

রুমে রাস্তায় লোকারণ্য হয়েছে, চৌমাথার বেণের দোকান লোকে পুরে 
গেছে। নানা রকম রকম বেশ করা কফ ও কলর ওয়ালা কামিজ, রুপোর 
বগলস আঁটা, সাইনং লেদর, কারো ইপ্ডিয়া রবর আর চাইনা কোট, হাতে 
ইস্টিক, ক্রেপের চাদর, চুলের গাড় চৈন গলায়, আলবাট্‌ ফেসনে চূল 
ফেরানো। কলিকাত সহর ররাকর বিশেষ, না মেলে এমন জানওয়ারি নাই। 
রাস্তার দূ পাশে অনেক আমোদগেড়ে মহাশয়েরা দাঁড়য়েছেন: ছোট 
আদালতের উকীল, সেকস্‌ন রাইটর, ট্রাকা ওয়ালা গন্ধবেণে, তেলন ঢাকাই 
কামার, আর. ফলারে জজমেনে বামনই অধিক, কার কোলে দুটি মেয়ে, 
কার তিনটে ছেলে। চিতপঃরের বড় রাস্তা মেঘ কল্পে কাদা হয়, ধুলোয় 
ধুলো, তার মধ্যে ঢাকের গট:রার সঙ্গে গাজন বেরিয়েছে। প্রথমে দুটো 
মুটে একটা বড় পেতলের পেটা ঘাঁড় বাঁশে বেদে কাঁদে করেছে, কতকগুলো 
ছেলে মূগ্‌রের বাড়ি বাজাতে বাজাতে চলেচে। তার পেচোনে এলো মেলো 
নিশেনের শ্রেণী । মধ্যে হাঁড়রা দল বেদে ঢোলের সঙ্গেতে “ভোলা বোম 
ভোলা বড় রাঁঞ্গলা ল্যাংটা ন্রিপুরারী শিরে জটাধারী ভোলার গলে দোলে 
হাড়ের মালা” ভজন গাইতে গাইতে চলেচে, তার পেছনে বাবুর অবস্থামত 
তক্মাওয়ালা দরওয়ান, হরকরা, সেপাই মধ্যে সব্্বাঙ্গে ছাই ও খাঁড় মাখা, 
টিনের সাপের ফণার ট্যাপ মাথায় শিব ও পার্বতী সাজা সং, তার পেছনে 
কতক সন্ন্যাসী দশলকী ফ্‌ড়ে ধুনো পোড়াতে ও নাচতে নাচতে চলোছে। 
পাশে বেণোরা জিবে হাতে বাণ ফুড়ে চলেচে লম্বা লম্বা ছিপ উপরে শোলার 
চিংড় মাছ বাঁধা সেটকে সেট ঢাক ড্যানাক্‌ ডঠানাক করে ঢাকের রং বাজাচ্চে। 
পেছনে বাবুরা, বাবর ভাগনে, ছোট ভাই বা 1পসতুতো ভেয়েরা গাঁড় চড়ে 
চলেছেন, তারা রানি তিনটার! সময় উঠেছেন, চোক লাল টক্‌ টক্‌ কচ্চে, মাথার 
চুল ভবানিপূর ও কালিঘেটে ধুলোয় ভরে গিয়েছে, দর্শকেরা হাঁ করে গাজন 
দেরুচেন, মধ্যে বাজানার শব্দে ঘোড়া খেপেচে. হুড মূড়া করে কেউ 
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দোকানে কেউ খানার উপর পড়চেন, রোদ্রে মাথা ফেটে যাচ্চে, তথাপি 
নড়চেন না। ৃ ্‌ 

কমে পুলিসের হুকুম মত সব গাজন ফিরে গেল। সুপরিনন্টেপ্ড রান্তায় 
ঘোড়া চড়ে বেড়াঁচ্ছলেন, পকেটঘাঁড় খুলে দেখলেন, সময় উতরে গেছে। 
তর্মান মার্শল ল জার হলো ঢাক বাজালেই থানায় ধরে নিয়ে যাবে। কমে 
দূই একটা ঢাকে জমাদারের হেতে কোঁতিকা পড়বামান্্ই সহর নিস্তব্ধ হলো। 
অনেকে ঢাক ঘাড়ে করে চ্‌পে চুপে বাঁড় এলেন, দর্শকেরা কোম্পাঁনর রাজ্যে 
আঁভসম্পাত কর্তে কর্তে বাঁড় ফিরে গেলেন। সহরটা কিছু কালের মত 
জচ়ালো। বেণোরা বাণ খুলে গদের দোকানে ঢুকলো, সন্ন্যাসীরা ক্লান্ত 
হয়ে ঘরে গিয়ে হাত পাকায় বাতাস ও হাড় হাঁড় আমানি খেয়ে ফেলে, 
গাজনতলায় শিবের ঘর বন্ধ হলো, হুতোম প্যাচাও ছুটণ পেলেন। 

মেয়েরা ছেলের কল্যাণে ষ্শীর উপোস করেচে, সন্ধ্যার পর লখলাবতণর 
ডালা 'দয়ে শিবের ঘরে বাতি জালালে তবে জল খাবে. রাত্তরে লীলাবতন- 
পৃজা হবে, মাজ রান্তিরে মূল সন্নাসণ ঘটে করে জল আনলে সেই জলে 
ললাবতণর ঘট স্থাপন হবে 

আজ টড়ক, চড়ক গাছ পুকুর থেকে তুলে মোছ বেন্ধে মাতায় ঘি কলা 
দয়ে খাড়া করা হয়েছে, ক্রমে রোদ্দুরের তেজ পড়ে এলে চডকতলা লোকারণ্য 
হয়ে উঠলো। চিনের চাক, তলতাবাঁশের টিনের মৃহারি দেওয়া বাঁশী, 
হল:দে রং করা বাঁখাঁরর চড়ক গাছ. ছেড়া ন্যাক-ড়ায় তইএর গাারয়া পুতুল, 
সোলার নানা প্রকার খেলেনা, পেল্লাদে পুতুল, 'চান্তর করা হাঁড় সব বাক 
কার্তে বসেছে। “ট্যানাক ড্যানাক ডাভাং ড্যাং 'চাঁঙ্গাঁড় মাছের দুটো ঠ্যাং" 
ঢাকের বোল বাজ্জে, গোলাপি খালির ত্দানা 'বাক্তী হচ্চে, এক জন চড়কর 
'পঠে কাঁটা কুড়ে নাচতে নাচতে এসে চড়ক গাছের সঙ্গে কোলাকুলি কল্লে, 
মৈয়ে করে তাকে উপরে তুলে পাক দেওয়া হতে লাগলো । সকলেই 
আকাশ পানে চড়কীর পিঠের দিকে চেয়ে রয়েচেন। চড়কাণ প্রাণপণে দাঁড় 
ধরে কখন ছেড়ে, পা নেড়ে ঘচ্চে, কেবল দেপাক্‌ দেপাক দেপাক শব্দ। 
কার সর্বনাশ! কারু পৌষ মাস! এক জনের পিট ফুড়ে ঘোরান হাচ্চে, 
হাজার লোকে মজা দেকচেন। এই জাতই আবার সভ্য হতে চান, ইংরাজদের 
কাঁপ করেন ও আত্মগোরবে অন্ধ হন! হা বঙ্গদেশ! তুমিই ধন্য! হা 
কাঁলকাতা! তোমার অপার চান! তৃমি বহব্ধ পার বেহদ্দ, তোমাতে যে 
সকল জানওয়ার আছে. তা পাথিবীর কোন চাঁড়য়া খানায় নাই!!! 
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